:182.114. 687. 42 


প্রাচীন প্রবন্ধ । 


প্রথম ভাগ॥ 


সর ওিদিটু ি০ 


শ্বীকেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। 
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কলিকাতা, 
ভবানীপুর, পাধিব-যন্ত্রে মুদ্রিত। 





4411 775//5 ?452792%. ] [মুল্য ।%* ছয় আনা মাত্র। 


ভূমিকা । 


এই পুস্তকে, বৈদিক সময় অবলম্বন করিয়া, কতিপয় প্রবন্ধ 
লিখিত হইল। প্রাচীনকালের কথা সাধারণত$ই উপাদেয়, 
হিন্দুবালকের পক্ষে, বৈদিক সময়ের বৃতী স্ত যে বিশেষ ফলগ্রদ 
হইবে, একাধিক কারণে তাহার আশ! করা যায় । ইহা, স্বভাব- 
সিদ্ধ ভক্তির সহিত, পঠিত হইবে। ইহাতে, জাতীয় রীতি 
নীতি, সাধুতা ও সৎ্কন্নিষ্ঠার আলোচনা৷ হইবে। পূর্ক- 
পুরুষদিগের মহত্ব ও অগ্রবন্তিতী অবগত হইয়া, বালকের মনে 
বিমল আনন্দ ও পবিত্র গৌরবের উদয় হইবে, এব যদি 
আমার ভ্রম না হয়, আধ্্যব্শধরত আপন মর্ধ্যাদ। বুঝিয়া, 
চরিত্রগঠনের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইবেন । 

পুস্তক-খানি যাহাতে বালকদিগের পাঁঠোপযোগী হয়, 
ভদ্ধিষয়ে সাধ্যমত যত্ব ও পরিশ্রমের ক্রটী করি নাই, কিন্ধ 
মাদৃশ ক্ষু্রজনের হস্তে, ইহা কতদূর স্ুসম্পন্ন হইয়াছে, বলিতে 
পারিন!। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপৃক্ষ মহোদয়গণ অন্গ্রহ করিয়। 
প্রাচীন প্রবন্ধকে বালকদিগেক্র পাঠোপযোগী মনে করিলে, 
শ্রম সফল জ্ঞান করিব | 

কৃতজ্ঞতাঁর সহিত স্বীকার করিতেছি, এই গ্রস্থপ্রণয়ন সন্বন্ে, 
বঙ্গের মুখোজ্জলকারী নানাশাপ্রজ্ঞপগ্ডিত উবুক্ত রমেশচন্দ্র দূত 
লি এস্‌, সি আই ই, মহোদয় কুত কথেদের বঙাহ্বাঁদ হইছে। 
আমি অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহাযম্মার প্রসাদাৎ 
না হইলে, কেবল সারণাচার্ধোর টীকাবলম্থনে, এই কার্ধ্য ক 
কাঁলে সম্পাদিত হইত, বলিতে পাঁরি না। 


ভবানীপুর. 1 শ্রীকেদারনাথ শর্খণঃ | 
২২শে ডিসে | ১৮৯৪। ] 


উৎসর্গ-পত্রৎ। 
নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী 
এম, এ, বি” এল্‌ মহৌদয়-করকমলেষু। 


 মহাত্মন্‌ 
যদ জ্ঞানং তব বাক্যেন চিত্রীলাপেন লভ্যতে। 
নহি গ্রন্থশতেনাপি তদ্‌ জ্ঞানমধিগম্যতে ॥ 
প্রত্ুতত্ববিদ! পুর্ব যত্তয়া কথিত ময়ি। 
সংবৃতস্তেন সর্বেণ গ্রস্থোহয়ং রচিতো ময়! ॥ 
ধণ্ধেদার্ণব-রদ্সংগ্রহপরঃ কশ্চিত্বধো যদাপি। 
বালানাম্‌ কমকঠধারণহিতাৎ মালাং চিকীবুর্ভবেছ ॥ 
তেন ন্যাঁদতিশোভনৎ ফলমিতিগ্রীতিরমমাত্যন্তিকী 1 
নৈব স্াদ্বহুগোঁচর] তন্গমতেনু দ্ধস্থ মে ধৃষ্টতা ॥ 
সমীপগন্তৎ ভবতস্তথাপি । 
প্রকৃষ্টহর্ধঃ খলু জাঁয়তে মে ॥ 
উৎসর্গ হেভোরপি কলিতৎ যৎ্। 
গুণেন সম্যগ্বিহিত* ন বা স্যা্ 
নিবেদয়নেতমতিগ্রযক্ৈ। 
গ্রস্থৎ ভবস্ত্যে। নিরতং ন লজ্জে ॥ 
পণ্ঠন্তি চেতো! হি ধনং ন দাতু। 
ভবাদুশ! যদ্দিনয়ানতম্য ॥ 


শ্রীকেদাঁরনাথ শন্মণঃ। 
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প্রাচীন প্রবন্ধ । 
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পি 
প্রথম ভাগ। 
৪০০, 





প্রণ্যসলিল1 ভাগীরথীর ন্যায় এক সময়ে সরশ্বতী আর্ধ/- 
জাতির পরমারাধ্য তরিনী ছিলেন। . 

সরস্বতী পশ্চিম হিমালয় হইতে সমুদ্ূত হইয়! ব্রহ্ষসর দিয়! 
কুরুক্ষেত্র প্রবেশ করেন, এবখ তথা হইতে পশ্চিম দিকে 
প্রশ্থিভ হইয়1 সমুদ্র পধ্যস্ত প্রবাহিত হয়েন। 

সরশ্বতী সামান্য বেগবতী নদী ছিলেন না। বর্ধার প্রারস্তে 
প্রবল আোতোবেগে তর্দীয় পার্ধতীয় তীর প্রদেশ ও ভগ্ন হইত, 
কুঘাপি উভয় কুল নাশ প্রাপ্ত হইত; কখনও বা অপরিমিভ 
জলোচ্ছাসে সমীপবত্তী ভূখণ্ড সকল প্লাবিত হইয়া যাঁইত। 

কিন্ত এই সমস্ত নদীজাতির দোঁধ না হইয়া! বরং উৎকৃষ্ট 
নৈসর্ণিক গুণের মধ্যেই পরিগণিত । ভ্োোতোবলে বুল ভগ্ন 
হইলে, তীর ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিহয়। এবং অধিবাসীরা বহুল 
ধন ধান্ত ভোগ করিয়া থাকে । জলের উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইলে 
তীর প্রদেশ পবিত্রতা ও ম্বাস্থ্যের আবাসতূমি হয়। 


২ প্রাচীন প্রবন্ধ । 


প্রায় চারি সহস্র বৎসর অতীত হুইল, আর্ধ্যগণ তাদৃশ 
মহতী নদীর তীরে অ্রক্মাবর্ত নামক ভূখণ্ডে বাস করিতেন। 
সরম্বতীর পবিত্রসলিলবিধোত উর্বর ভূমিতে কৃষি ও পশু- 
চারণই তাহাদের প্রধান জীবনোপায় ছিল । তীয় বারি- 
সিক্ত স্থজাত নবদুর্বাদলে তাহাদের পশুপাল বৃদ্ধি পাইত, 
এব অল্পায়াসজাত শ্যামল শস্যরাজিতে তাহাদের জাতীয় 
সমৃদ্ধি সংস্থাপিত হইত। 

ফলতঃ জাতীয় উন্নতির মূলে সর্বত্রই অন্নের স্থুলভতা! 
দৃষ্ট হয়। যে স্থানে যত স্থলভে সট্টবিক! নির্বাহ হই- 
যাছে, সেই স্থানেই মনুষ্যের! তত শীঘ্র সভ্যতা পদবীতে 
পদার্পণ করিয়াছেন । কেননা অল্লায়াসে মূলধন সঞ্চিত 
হইলে, মন্ুষ্যদিগকে জীবিকার জন্য আর শারীরিক পরিশ্রম 
করিতে হয় না, সহজেই তাহাদের মানসিক শ্রমপ্রবৃত্তি জন্মে, 
এবৎ ভাহা হইতেই নানাবিধ বিদ্যার স্ুত্রপাত হইতে 
থাকে) | 

মহতী সরত্বতীই যে ছা্যযদিগের এই সমন্তের নিঙ্ষান, প্রাচীন 
মহর্ষিরা তাহা সম্যক অন্থভব করিয়াছিলেন । অগ্নি প্রভৃতি 
দেবতার ন্যাঁয় সরস্বতীর উপাপনার্থে কতিপয় খক্‌ ও গ্রস্ত 
হইয়াছল। 

“পবিত্র অনুময়ী সরশ্বতীকে আমর! যজ্ঞে অব্ল প্রদান 
ফরিতেছি, ভিনি আমাদের অন্নময় যজ্ঞ কাঁমন। করুন, তিথি 
আমাদিগকে ধনদান করুন |, 

“সরম্বতী সত্য এবং মনোহর বাক্য দান করেন, তাঁহার 
প্রসাদে স্ুমতি লোকের? শিক্ষা লাভ করে । 


প্রালিন প্রবন্ধ । ৩ 


“সরস্বতী প্রনাহিভ হইয়া প্রভূত জল দান করেন, এবং 
ভাহার দ্বারাই সকল প্রকুর জ্ঞান উদ্দীপিত হয় ।” 

অনস্তর পৌরাণিক সময়ে ধন আধ্যেরী ভারতের সীম! 
ইইতে সীম পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত হইলেন, জাহুবী প্রভৃতি পুণ্য তটিনী- 
গণ অভ্যাগত মহ্থাম্মাদিগকে অশেষ ধন ধান্তে বিভূষি হ করিলেন, 
ভখনও তাহারা শৈশবপাঁলগরিত্রী সরম্বভীকে বিস্থৃত হয়েন 
নাই। মছাঁবাঁমনে কথিত আছে, 

«“স্রন্বতী ম্মরণমাত্রেই সর্ধবিধ পাঁপক্ষয় করেন৷ তদীয় 
ভীর্থ সকলের শ্মরণ কারিলেও পুণ্য হয়, দর্শন করিলে পাপ- 
বিনাশ হয় । নরম্বতীতে অবগাহন করিলে যুগপৎ ছক্কতিনাশ 
ও সুকৃতি সঞ্চয় হইয়া! থাকে । ধীমাঁন্‌ ব্যক্তি সরন্বতীর তট- 
ভূমিতে বাঁ করিলে তীহার ব্রক্মময় জ্ঞান উত্পন্ন হয়. সন্দেহ 
নাই।” 

সরন্বতীর প্রতি হিন্দুসস্ততির ভক্তি ও জন্গরাঁগ দৃষ্টাস্ত- 
স্বরপ। জ্‌দ্যাপি কুরুক্ষেত্রের যাত্রী সকল লুপ্তপ্রায় সরম্বতীকে 
স্পর্শ করিম্ন। আস্তাকে পবিত্র মনে করেন । 

আজি সরশ্বতী লুপ্ত প্রায় বটে, কিন্ত তাহার কীর্তি অবিমস্্বর। 
ভাহারই তীরে আঁর্পাজাঁতি সর্ব প্রথমে উপনিবেশ সংস্থাপন 
করেন; তীাহারই অন্ন বলে, সমস্ত ভারত তাহাদের জয় ঘোষণা 
করেঃ এবং তীাঁচারই তীরে চাঁরি সহস্র বৎসর পূর্বে যে বেদ 
€ বিদা। গ্রতিষ্টিত হুর, তাহাই আজি সভ্য জগতে মানব- 
হৃদয়ের অভি উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 





৪ প্রচীন প্রবন্ধ । 
দেবাস্থর। 





সকলেই দেব ও অন্তরের নাম এব* তাহাদের পরস্পর 
যুদ্ধের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কে, কোথাই বা বাস 
করিতেন, কিরূপেই বাঁ তাহাদের মধ্যে দারুণ বিদ্বেবানল 
প্রজলিত হইয়াছিল, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। এই 
প্রবন্ধে তদ্িষয়ের অলোচন। কর যাইতেছে । 

অতি পুব্ধকালে হিন্দুকুশ পর্বতের *প্রাস্থদেশে এক অত্তি 
দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ ঈশ্বরপরায়ণ জাতি বাস করিতেন । 
তাহারা ভূমিকর্ষণ ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্ধাহ করি- 
তেন, এবং আপনাদিগকে আধ্য বলিতেন। 

আরধ্যগণ বরুণ অগ্নি বাস প্রভৃতি দেবতার উপাসন। 
করিতেন, এবৎ উপাস্যদিগকে দেব ও অস্থুর এই উদয় 
নামেই অভিহিত করিতেন। যে বক্ুণকে তাহারা একবার দেব 
বলিয়। সম্ভাষণ করিতেন, তাহাকেই আবার অস্ুর বলিয়? 
সম্ভাষণ করিতে তাহাদের কোন আপত্তি হইতন1। 

সাধারণের পক্ষে এইক্সপই ছিল । অনস্তর কোন কোন 
মহীত্বা উপাঁসনা কালে অস্ুর শব্দ আদৌ বাবহার করিতেন না) 
ভাহারা কেবল দেব নামেই উপাসনা করিতেন। কি কারণে 
তাহার এইরূপ করিতেন, এক্ষণে তাহা নিয় কর। দংসাধ্য । 
অস্থুর শব্দের অনিষ্টক্ষেপণশীল অর্থ দেখিয়া বোঁধ হয়, জে. 
সকল চিস্তাশীল পুরুষ ঈশ্বরের সর্কমঙ্গলময়ত্ব অন্থভব করিতেন, 
তাহারাই আর অন্গুর শব্ধ উচ্চারণ করিতেন না; উপাদ্য- 


প্রাচীন প্রবন্ধ । ৫ 
দিগকে কেবল দেব অর্থাৎ দীপ্তিমান বলিয়াই সংবদ্ধন। 
করিতেন । 

কাঁলে এই কথ! লইয়] মহাঁন্‌ আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
উপাসন। কালে অস্থুর শব পরিত্যাগ অনেকেরই অতীব গহিত 
কম্ম বলিয়। প্রতীতি হইল । তাহারা প্রতিযোগিতায় দেব- 
শব্দ পরিত্যাগ করিয়। উপাস্যদিগকে কেবল অস্থর নামেই 
অভিহিত করিতে লাগিলেন । প্রাচীন দেবতা সকল উতর 
পক্ষেরই উপাস্য রহিলেন; কিন্তু পরম্পর বিদ্বেষ ক্রমশই 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । | 

গ্রাটন গ্রন্থ সমূহে এই দেবোপাঁসকেরাঁই দেব, এবং 
অন্দরোপাসকেরাই অস্সুর বলিয়। কীত্তিত হইয়াছেন । 

অন্মরোপাসক আধ্যনস্ততির পরবতী কালে জগতে 

ইবানীয় বলিয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সিম্ধুর পশ্চিম হইতে 
আরবের প্রান্ত, এবং পারস্য সাঁগর হইতে কাস্পিয়ান তদ 
পর্যান্ত নিস্তীর্ণ ভূভাগ ইরান নামে অভিহিত ছিল । ইরানীয় 
দিগের অবস্থ। নামক ধন্মশান্ত্রে দেববিদেষের অনেক নিদশন 
প্রাপ্ত হওয়া মার । তাহাতে লিখিত আছে, 

্তুশস্ হইলে দেবগণ যাঁতনাঁয় চীৎকার করে; যব উৎপন্ন 
হইলে দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হর, এবং যখন প্রচুর শপ 
উৎপন্ন হয়, তখন দ্বেবগণের শ্রীবার মধ্যে তাঁপরক্তিম লৌহ- 
দওড ঘুরিতে থাকে । 

“বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রপতি মিত্বের রথের পার্খে যে নকল  সথনিশ্মিত 
স্লাতীক্ষ বর্ষণ আছে. তাহ! আকাশে দেবগণের কঙ্গালের উপর 
দিয়! গমন করে । 


৬ প্রাচীন প্রবন্ধ | 


হে জারাথন্ত্র? যখন তুমি পলায়মান দেবগণকে আক্রমণ 
কর, তখন কেবল এই কথাই বলিও, দেখগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হই- 
য়াছে, দেলোপালকগণ ও ধ্বস প্রাপ্ত হইয়াছে ।" 

যে হউক, সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ স্হত্রবর্বব্যাপী করাল 
যুদ্ধবূপে পরিণত হইল । দেবোপাসকেরা একতঃ সখখ্যায় 
অল্প ছিলেন, তাহাতে প্রথম হইতেই পরমার্থচিস্তায় বাঁপৃত 
থাকিয়। যুদ্ধ বিদ্যায় তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন 
মাই। প্রথমতঃ অন্তর পক্ষই জরলাভ করিলেন। তাহার 
কেবল জয়লাভ করিয় ক্ষান্ত হইলেন না, ইরানের ফলপুষ্প- 
শোভিত ন্থৃন্দর উপত্যকা হইতে দেবোপাসকদিগকে জন্মের 
মত বিদায় করিয়! দিলেন। 

পরমার্থ পরায়ণ মহাস্মগণ বেদ ও ইন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষ 
াশ্রয় করিলেন । সেই প্রান বাসস্থান হইতে আর্ধযদিগের 
ভারতে আগমনই হ্মন্তুর তাঁপে ইন্জের শ্বর্গ হইতে মর্ভযধামে 
পতন বলিয়। গ্রসিদ্ধ আছে। 

অহমিকা শুন্যতা | 

কৌন কার্ধ্য করিয়া “আমি করিয়াছি' বলিয়। পুনঃ পুনঃ 
গৌরব প্রকীশ করিলে অহমিক! হয় । খীহীর। প্রকাশ্যে কিছু 
না বলিয়া বিরলে আপন গৌরবে আপনি মত্ত হয়েন, বা অন্ত 
আমার নাম করিয়! বনুক, মনোমধ্যে এইরূপ আশা পোষণ 
করেন, তাহাদের চরিত্র ও অহমিকী দোষে দুষিত ন' হয় এমত 
নছে। 


প্রাচীন প্রবন্ধ । ৭ 


আর্য্যের যখন ভারতে সর্বপ্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন 
: করেন, পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রু তাহাদের সম্মুখীন হইবার 
জন। প্রস্তত ছিল। সেই সকল ্সাদিম অধিবাসীরা সাহসী 
উগ্রন্বভাব ও অতীব ছৃদ্বর্য ছিল। তাহাদিগকে নিরন্ত না 
করিয়া আধ্যেরা ভারতে এক বগহস্ত পরিমিত স্থানের 
প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, 'মহ! পরাক্রম- 
শালী কৃষ্ণ দশ সহ্শ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে অশুমতীর তীরে 
উপস্থিত হইয়াছিল? । 

এখন কে ইহার্দিগকে নিরস্ত করিলেনঃ কোন্‌ বীরপুরুষ 
লেই দুরন্ত দম্াদিগের হল্ত হইতে মুখ্য পাত্রের জন্ত স্বর্ণভূমি 
জিতিয়া লইলেন? গ্রাচীনখবিদিগের মধ্যে কেহই ইহার 
কর্তৃত্ব ্বীকার করেন না । তাহার! বলেন ভগবান্‌ ইন্দ্রই দু) 
দিগকে দমন করিয়াছিলেন । আঙ্গিরার পুত্র কুৎ্স খাঁষি বলি- 
তেছেন “ যে ইন্দ্র কৃষ্ণ গ্রভৃতি দস্মাদিগকে নির্মুল করিয়াছেন, 
ভাহাকেই আমাদিগের সখ! হইবার জন্য আহ্বান করি।” 

কুৎ্স আত্মপরিচয় দেন নাই, ঈলতঃ তিনিই সেই অগ্যগামী 
বীর; তিনিই ভারতবিজেতা ধন্ধুর্ধর । কুষ কুযব শশ্বর 
গুষঃ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দশ্দ্য সকল যে তাহারই হস্তে বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা নিম্নলিখিত হ্ৃক্তপাঠে অবগত 
হইতে পারি। | | 

মহষি বামদেব বলিতেছেন, 

“হে ইন্দ্র! তুমি মনে মনে দস্াবধে কৃতসঙ্কলন হইয়া 
কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলে, কুৎ্সও তোমার সধ্যের জন্য 
আগ্রহীঘ্িত হইয়াছিলেন। 


৮ প্রাচীন প্রবন্ধ । 


“ছে ইন্্র! যেদিন কুতস আপন রথে খভুগামী অশ্বর 
যোজিত করিয়া জয়লাভ করেন, সেইদিন তুমিই তাহার সহিত 
এক রথে গমন করিয়াছিলে। 

'£হে ইন্দ্র! তুমি কুৎ্সের জন্য গুষ্কে বধ করত দিবসের 
প্রারস্তে কুষবকে নাশ করিয়াছিলে। জরা যেমন ব্ধপ বিনাশ 
করে, তুমি সেইরূপ শখরের নগর সমূহ বিনাশ করিয়াছ। 
হে ইন্কী! পঞ্চাশৎ্ সহস্র কষ্ণবর্ণ শক্র তোমা কর্তৃকই বিনষ্ট 
হইয়াছে।” 

আঁর্ষ্যেরা সকল কাঁধ্যই ঈশ্বরে আরোপ করিতে ভাল 
বাঁগিতেন ৷ তাহার' কার্ধ্য মাত্রেই ঈশ্বরের হস্ত এমন বিনিযুক্ত 
দেখিতে পাইতেন, যে তাহাদের চক্ষে লৌকিক কর্তৃত্ব অতীব 
তুচ্ছ ও অনুলেথযোগ্য বলিয়া বোধ হইত। ইহাই অহুমিকা 
শৃন্যতার কারণ, এবং এই বিষয়ে কোন জাতিই ভারতীয় 
আধ্যদ্দিগকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 





অন্থিদান। 





হিন্দু ধর্মের প্রতি যাবতীয় অহিন্দু জাতির চির দিনই 
বিদ্বেভাব লক্ষিত হয়। জগতের ইতিবৃত্তে চারি সহশ্র 
বৎ্সরাবধি যখন যে জাতি প্রবল হইয়াছেন, সনীতন আর্ধ্যধন্ম 
লোপ করাই তাহাদের অভ্যুতীনের অন্যতম গরিষ্ঠ কশ্ম বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে । কিন্ত জাতির পর জাতি, ধশ্মের পর ধর্ম, 
উদ্দিত ও অস্তমিত হইয়াছে, পরমার্থবিৎ হিন্দু কিছুতেই শ্বতন্ম 
পরিভাগ করেন নাই। 


প্রাচীন গ্রবন্ধ | ৯ 


অন্থরগণ দেবোপাসক দিগকে ইরান হইতে দুরণকৃ 
করিয়। ক্ষাস্ত হইলেন না; যাহাতে তাহার] এজগতে কোথায়ও 
ফ্াড়াইতে স্থান না পান তদিষয়ে কৃতসঙ্থল্ল হইছেন। 
ইরালীয় ধশ্মশান্তরে লিধিত আছে “আমি ইন্দ্রকে এই গৃহ 
হইতে, এই পলী হইতে এই নগর হইতে, এ পবিত্র অথণ্ড 
জগত হইতে দূর করিয়া! দিই ।” 

অতএব দেবের। যে ভারতে আসিয়। ইন্দ্রের উপাসনা করি- 
তেছেন, অন্গরদিগের চক্ষে তাহাও অস্হা হইয়া! উঠিল । 
তাহারা আসিম্কু গ্রদেশে জর পতাকা উদ্ান করিয়া দেব্ঘচ্ত 
 নাশে ব্যাপৃত হইলেন। চকিত ও সন্ত্রস্ত দেবকুলের কর্ণে 
“ইন্দ্র পরিত)গ কর ” এই সিংহনাদও ঘুহুর্সছঃ প্রবিষ্ট হইতে 
লাগিল । দেবগণ সাতিশর বিপন্ন হইয়া! পড়িলেন। 

এই সময়ে মহধি দধীচি প্রাহুভূ ভি হয়েন। তিনি অধর্ধার 
পুত্র, যিনি মনু অগ্গির। ভূপগু প্রভৃতি খষির ন্যায় ভারতে যচ্ 
বিস্তারের একজন প্রধান নেতা ছিলেন । 

দধীচি পিতার কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । কথিত 
জাছে, “অশ্বিদ্ধ় শ্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে অশ্খের মন্তক 
পরাইয়।! দিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র ক্রোধবশতঃ তাহ! ছেদন 
করিয়। ফেলেন । এই গভীর বৈদিক উপমাঁর ভাৎ্পর্ধা এই 
ষে, দধীচি পূর্বে অশ্বিঘঘয় নামক দেবতার উপাসক ছিলেন, 
পরে ম্বকীয় ধশ্মমত পরিবন্তিত করিয়া ইন্দ্রের উপাসক হয়েন ( 
'ইন্ত্র তাহাকে নানাবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন ++ 
দধীচির অনন্ভসাধারণ গভীর জ্ঞাঁনবত্তা দেখিয়া ই যে লোকের 
তাদৃশ ধারণ। হইয়াছিল, তদ্দিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। 
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অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন দধীচি পরন্দ্রযভ্তবিস্তাঁয়ে যতুবান্‌ 
হইলেন । অপামাগ্ভ দেবশ্টিয়ত। এব প্রগাঢ় কর্ঠব্যনিষ্ট! 
হইতে তীহার হৃদয়ে এক অপূর্ব নিভীঁকভার উদয় হইল । 
তিনি তখন ছ্রস্ত অহ্থরগণের উত্তোলিত অপির নিক্ষে দাড়া 
ইয়। ইন্দ্রের জয় ঘোষণা! করিতে লাগিলেন । 

কি এশ্র্য)বল, কি বাহুবল, নৈতিকবলের তুলা কিছুই 
নহে । দধীচির নিভীঁকত। দর্শনে অনুরের' স্তম্ভিত হইলেন । 
তাহার অলোকপামান্ত তেজন্থিতা দর্শনে জাতীয় হৃদয়ে অপূর্ব 
সাহসের সঞ্চার হইল। অমনি শত সহম্স নিব্ধাপিত বেদী 
যঙ্তীয় অনলে পুনঃ প্রজ্লিত হইয়া উঠিল । অন্থরের! দুর্য্য- 
কিরণে তাড়িত অদ্ধকারের হ্যায় পুনরার ইরানের গিরি গহ্বর 
আশ্রয় করিতে লাগিলেন অভীঞ্টবধী ইন্দ্র অনস্ত কালের 
নিমিত্ত পবিত্র আর্ধ্াহ্র্দয় অধিকার করিলেন। দরধীচির 
আক্মোৎ্সর্গই ইহার এক মাত্র কারণ বলিয়? জাতীয় কিত্বদত্তী 
প্রকটত হইল যে ইন্দ্র দধীচির অস্থি লইয়৷ অন্রদিগকে জর 
করিয়াছিলেন । 


মরার ররাছি 


হদাস। 





কুত্স প্রভৃতি খধিরা দক্জ্াদমনের যে হুত্রপাঁত করিয় গিয়া- 
ছিলেন রাজ! স্্দাঁসের হস্তেই তাহার পরিপমাপ্তি হয়। ইনি 
অতি পরাক্রাস্ত আর্ধযভূপতি ছিলেন। ইহার সময়ে অনার্ধ্য- 
দিগের দৌরাত্ম্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আঁধ্যদিগের 
পরিত্রাণের উপার তাহ! অপেক্ষা কোন অ.শে ন্যুন ছিলন!। 
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কেননা এক্ষণে আর পরমার্থপরায়ণ খধিদিগকে যুদ্ধে 
যাঁইতে হয় না; তক্সিমিত্ত কতক গুলি আর্ধ্যসস্তান শ্বতন্ব গ্রস্ত 
হইয়াছেন। তাহারা পাহপী বলশালী ও বীর প্রকৃতি সম্পন্ন; 
দন্্যহন্ডে শ্বজাতিরক্ষা ও যাগ যজ্জাদির আধিভৌতিক তাপ 
নিবারণই তাহাদের কর্তব্য কার্য বলিয়। স্থিরীকৃত হইয়াছে; 
যাহার শ্ুসাধনার্থে বুদ্ধোপযোগী নানাবিধ অস্ত্র শঙ্জ কলিত, 
এবং অবিলম্বে নিশ্মিষ্ত ও ব্যবহ্ধত হইয়াছে । আর পরমার্থ- 
বি খধির]) তাহাদের দীর্াযুর নিমিত্ত অভীইব্ধা দেবতা 
কুলের ধ্যানধারণে কাঁলাতিপাত করিতেছেন । 

রাজা স্দাস এই শ্রেণীর বীরসম্ততিদিগের শীর্ষস্থানীয় 
ছিলেন। সিন্ধু হইতে যমুন। পর্য্যস্ত বিস্তীর্ণ ভূভাঁগে তাহার 
জয় পতাকা উদ্ডীন হয় । তিনি রথে আরোহণ করিয়! সমর- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন। প্রকাণ্ড পার্বতীয় অশ্ব সকল তাঁহার 
রথ ক্মাকর্ষণ করিত । তাঁহার বীরোচিত কলেবরে লৌহনিশ্মিত 
বন্ধ ওশিরজ্াণ শোভা পাইত); এব পৃষ্ঠোপরি শততীর পুর্ণ 
তুণীর বিলম্থিত থাঁকিত। 

ত২কালীয় বীরপুরুষদিগের ধন্গু বিদ্যায় পারদর্শিতা বুঝাই- 
বাঁর জন্ত খুণ্থেদে একটী সুন্দর উতৎপ্রেক্ষী দৃষ্ট হয়। "যুদ্ধ 
কালে আসন্ন বিজয় বলিয়া দিবার জন্যই জ্যা সম্্রীনীর পুরুষ 
দিগের শ্রবণ স্পর্শ করিতেছে ।” 

মহবি বসিষ্ঠ সুদাসের পৌরহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি 
যজমাঁনের হিতকামনায় ইন্দ্র ও বরুণকে আহ্বান করিতেছেন, 

“হে নেত। ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুত দেখিয়। 
গোলিপ্ন্‌ যজমানের পুর্ধদিকে গমন করিলেন, তোমরা] দাস 
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দ্দিগকে মারিয়া ফেল, সুপীসের উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন 
কর। 

“হে ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অস্ত সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া! 
দৃষ্ট হইতেছে; কৌলাহল ছ্যলোক আরোহণ করিতেছে, শত্রু 
সৈন্য উপস্থিত হইল, ভোমর] রক্ষার সহিত আগমন কর 1” 

অনস্তর বনিষ্ঠ ষজমানের জয় কীর্তন করিতেছেন, 

“দশজন যজ্ঞ রহিত রাঁজ। মিলিত হঙ্াও ম্দদাস রাজাকে 
গ্রহার করিতে শক্ত হইলন।। 

“মন্দ মতিরা দুরভিসদ্ধি ক্রমে অপীনা নদীর কুলভেদ করিয়া! 
দেয়, স্ুদাস মহিম। দ্বার। পৃথিবী ব্যাপ্ত করিলেন। চয়মানের 
পুত্র পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করিল। 

“ নদীর জল গন্তব্য গ্রদেশেই গমন করিল! ইন্দ্র ল্দদাসের 
জন্য অমিত্রগণকে অপত্যের সহিত বশ করিলেন। 

“সুদাস রাঁজা যশোলাভের জন্য দুইটা জনপদের একবিংশ 
জন লোককে বিনাশ করিয়াছেন। ুদ্ধে ভেদ ও বিনই 
হইয়াছে, কেননা, যে ইন্দ্ের স্তভব করে, ভেদ তাহারই অনিষ্ট 
করিত। 

“ন্দুদাসের যশঃ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত। 
তিনি দাআইউ৪বং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধন দান করেন) সপ্তলোক 
ভাহাকেই ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে।” 
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দাস। 


গ্রাঁচীন কালে দস্ত্য ও দাস শব একই অর্থে বাবহ্ৃত 
হইত । উভয়ই ধ্বংসার্থ দস ধাতু হইতে উৎপন্ন । আধ্যের। 
নিরভ্তর দ্রোহপরায়ণ আদিম অধিবাসিদিগকে উভয় নামেই 
অভিহিত করিতেন । কিন্ত দাস শব্দে আজি অপত্যবঞ্, প্রতি 
পালনীয় কিচ্কর। কি প্রকারে ভীতিজনন ঘ্বণিত ও বধ্যদাঁস 
এক অতি আদরের সামগ্রীরূপে পরিণত হুইল, এই প্রবন্ধে 
তাহাই আলোচিত হইতেছে । 

পুৰ্বোক্ত লুপ্লাস রাঁজা প্রবল শক্রঘাতক হইলেও তাহাতে 
বীরোচিত গুণের অভাব ছিলনা । যে মকল শক্র পরাঁজিভ 
হইয়াও বশ্যতা স্বীকার ন। করিত, তাহার! বিজন অরণ্য ও 
ছুর্গম গিরিগহ্বর পর্য্যস্ত অন্ুস্থত হইত বটে, কিন্তু শরণাগত- 
দিগকে দয় প্রদর্শন করিতে সদাসের অণুমীত্র ও শৈথিল্য 
ছিলনা । 

তিনি বশীভূত দস্থ্যদিগকে অভয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত 
হয়েন নাই) যাহাতে তাহাদের বিদ্বেদ্ভাব অপনীভ হয়, 
তদ্বিযয়েও বদ্রবাঁন্‌ হইয়াছিলেন। তৎ্কালে আধ্্যসমা্জে 
ধশ্মকর্ধেরই বাহুল্য ছিল, এবৎ যাঁগ-যজ্ছা্দি-সমাঁপনার্থ 
বিস্তর কারিক পরিশ্রমের ও প্রয়োজন হইত । দাঁসেরা যজ্ঞ- 
গৃহে সাহাযের নিমিত্ত নিযুক্ত হইল, এবং ভিন্ন ভিন্ন হান 
হইতে ভ্ধ্যাদি আহরণ, ও বেদিকানিম্মাণ প্রভৃতি, তাহাদের 

চব 
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কর্ডব্য নির্বাচিত হইল । এইরূপে তাহার ভত্যের কার্ষে 
নিঘুক্ত হইল বটে, কিন্ত পূর্বের স্তাঁয় দাস নামেই অভিহিত 
হইতে লাগিল । 

কালক্রমে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইল । অহিৎসা- 
রত রাগদ্ধেষাদিশৃন্ত মহাত্মাগণের সংসর্গে থাঁকিয়?, কালক্রমে 
সেই নররক্তপিপাস্থ দস্থ্যর! আপন ত্বভাব ভুলিয়া গেল । - 
সতত যাগ-যজ্ঞা্দ পারমার্থিক অনুষ্ঠানে বাপৃত থাকায় 
সেই পাধাণছূর্ভেদ্য হৃদয়ে ও ধশ্ম-ভাব উদিত হইল। মহান্‌, 
আর্য্য চরিত্রের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হুইল; 
যঙ্জীয় কর্তব্য সকল ভয় ও অস্থরার পরিবর্তে প্রেম ও অন্থ- 
রাগের সহিত নির্ধাহিত হইতে লাগিল । আর্যযের? ও তাহা- 
দিগকে অশেষ প্রকারে যত করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
ভাহাদিগের ন!ম পূর্ধবৎ্ দাই রহিল । 

সেই দাস শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইন্েছে। কি ভক্তি 
কি আনুগত্য কি অন্ুরীগ, দীন শব্দ সব্বস্থাণেই সমভাবে 
প্রযুক্ত হইতেছে । দুক্র পিতার দাসত্ব স্বীকার করিয়। কৃতার্থ 
হুইতেছেন, ভৃত্য প্রভুর দাঁন বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন; 
আবার শ্বয়* কৈলাসনাঁথ জগজ্জননীর নিকট “তব দাসোহম্মি 
চুন্দরি' বলিয়াই আপন অপার্থিব অনুরাগ প্রকাশ করিতে- 
ছেন। ইহা হইতেই এক সময়ে আর্ধ্য ও অন্য এই উভয়ের 
মধ্যে কি এক অনির্ধচনীয় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহ 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে। জেত! ও বিজিতে এতাৃশ 
সন্ভাব জগতের ইতিবুত্তে আর কোথায়ও দৃর্টিগোচর হয়না 3 
ফলত; ধাহাদিগের সংস্পর্শে দাসের ক্রোধ হিস! ও বিদ্বেষ 
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ক্রমশঃ ভক্তি আুগত্য ও অনুরাগে পরিণত হইয়াছিল, 
তাহাদের লাধুতার ইয়ত্তা কর। হুর । 


স্রীশিক্ষা | 





ভাঁরতে স্ত্রীশিক্ষ প্রচলিত নাই বলিয়া, অনেককেই ভারতীয় 
আর্য জাতির সভ্যতা সন্বদ্ধে সংশরাবিষ্ট হইতে দেখ! যায়। 
বস্ততঃ অভি প্রাচীন কাল হইতেই আর্ষেরা কন্তাদিগকে 
স্ুশিক্ষা দান করিয়া আঁসিতেছেন । কি বৈদিক, কি পৌরা- 
নিক, কোন কালেই তাহার। এই বিষয়ে বীতষক্ত বা হতোতৎসাহ 
হয়েন নাই । 

প্রায় চারি সহস্র বর অতীত হইল, যখন পৃথিবীর আর 
কোন স্থানে বিদ্যার উজ্জল জোতিঃ প্রবেশ করে নাই, পবিভ্র 
সরন্বতী-তীরে আর্যেরা বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে যত্রবান্‌ 
হইয়াছিলেন। বালিকারাঁও সাতিশয় যত ও পরিশ্রম সহ- 
কারে জ্ঞানাঙ্জন করিতেন। তাহারা বেদ অভা1স করিতেন, 
বেদের নিগুঢ় তাঁৎপধ্ধয গ্রহণ করিতে পারিতেন, কেহ কেহ 
আবার এমন বিদ্যাৰতী হইতেন বে উপাসনার্থে অন্দর সুন্দর 
ধক্‌ রচনা করাও তাহাদের পৃক্ষে কঠিন হইত না। 

ষে সমস্ত রমণী বিদ্যাবলে খষিদিগকেও পরাস্ত করিয়া 
ছিলেন, তাহাদের মধো বিশ্ববারী ও ঘোষ! নারী রমণীই 
সমধিক প্রসিদ্ধ । বিশ্ববারা মাননীয় অভিবৎশে জন্মগ্রহণ করেন। 
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ইনি বিদ্য1 ও তপঃ প্রভাবে খধি হইয়] দ্বয়ং খত্িকের কার্ধয 
সম্পাদন করিতেন। তিনি স্বরচিত যে সকল মন্ত্রে যজ্ঞ 
নির্বাহ করিতেন, তাহার কিপয় নিষ়্ে উ $ুত হইল । 

“হে অগ্নি! তুমি সম্যক্‌ গুজ্জলিভ হইয়া অমৃতের উপর 
আধপত্য কর, তুমি হুব্যদাঁভার কল্যাণবিধানার্থ আগমন 
কর। 

হে অগ্নি! তুমিশক্র সকল দমন করিয়া! আমাদিগকে 
বিপুল এরশ্বর্্য দান কর, তোমার দাপ্তি সব্ব দিকে বিস্তৃত হউক, 
তুমি দাণ্পতাসব্বন্ধ সুণুড্খলাদ্ধ কর । | 

সকলে আরন্ধ ষজ্জে হবাবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির 
সের) কর, এবং দেবখগণের নিকট হণ্যবহনার্থ তাহাকে বরণ 
কর।” | 

বিদুষী ঘোধা অশ্বিদ্ধয় নামক দেবতার স্তব গ্রস্ত করিয়। 
ছি.লন) 

“হে অশ্বিৰয়! এই আমি ভোনাদিগের দুজনকে ভাকি- 
তেছি, শ্রবণ কর। যেঞ্ধপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দান করেন, 
তদ্রপ তোমরাও আমাকে শিক্ষাদান কর; আমীর আত্মীয় 
বন্ধু কেহই নাই, বুদ্ধি ও নাই । আমার ছুর্গতি দূর কর । 

«“ হে অশ্বিদ্বর। আমি রাঁজকন্াা। ঘোষ, যেখানে যাই, 
তোমাদিগের কথাই কহি, এবৎ তোমাঁদিগের বিষয়ই জিজ্ঞাস! 
করি। কিদিন, কি রাত্রি, তোমরা আমার নিকট অবস্থিতি 
কর। 

“তোমর। উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের 
অভিলাষ পুর্ণ কর । আর্মি ষেন পতিগৃহে ষাইয়। পতির প্রির- 
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পাত্রী হই। আমার পৃতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান 
কর। 

খধির। কন্যাদিগের ধর্থ ও নীতি শিক্ষারই নমধিক প্রয়ো' 
জনীয়তা অঙ্গুভব করিতেন। তাহাদের নিকট লিখনপঠনাম্ুক 
শিক্ষা অপেক্ষ। নিয়ত সদছুষ্ঠানই উহার প্রকৃ্টতর সাধন বলিয়ী 
প্রতীত হয়। এইজন্যই ভারতে,কন্যাদিগের কর্তবা অশেব ব্রড 
নিরমাঁদির ব্যবস্থা! হইয়াছিল, এবং এইজন্যই বহুকাল পর্ধাস্ত 
কন্যার্দিগের লিখনপঠনাত্মক শিক্ষীর প্রতি সাধারণের ভাদৃশ 
শ্রদ্ধা ছিলন। 


রশ 


দান। 





কপণতা মন্য্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর । যতদিন দয়া মমতা 
প্রভৃতি সদৃগুণের উত্তম বিকাশ না হয়, তত দিন কাহারও হৃদয়ে 
দানপ্রবৃত্তি সঞ্তারিত হয় না। এই নিমিত্ত বর্ধরজাতিদিগের 
মধ্যে দান শক্তির একান্ত অসস্ভাব দৃষ্ট হয়। ভারতীয় আর্য 
সম্ততিগণ দাঁনধশ্মে যে প্রকাঁর উৎ্কর্ষণাঁভ করিয়াছিলেন, 
তাহ। কাহারও অবিদিত নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
তাহার দানব্বভির উত্কর্ষ-সাধনে তৎপর হয়েন। খখেদের 
ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে ইহার লম্পট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

“যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাঁজ্রারব করিতে করিতে 
উপস্থিত হয়, এব অন্নভিক্ষা1! করে, তখন যে জন্নবান্‌ হইয়া 
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হৃদয় কঠিন করিয়! রাখে, এবৎ অগ্রে নিজে ভোজন করে; 
জগতে কেহই তাহাকে সুখী করে না। 

“কোন কৃশ ব্যক্তি অন্রের জন্য আদিলে যিনি অন্নদান 
করেন, তিনিই দাতা, তাহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফললীভ হয়, শত্র- 
গণের শধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন |" 

“যদি কোন সঙ্গী নিকটে আইসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু 
হইয়া তাহাকে অন্ন দান নাকরে, সে বন্ধুই নয়। তাহার 
নিকট হইতে চলিম্বা যাওয়াই উচিত । তাহীর গৃহ গৃহই 
নয় । কোন অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারে ভিক্ষা করা বর 
ভাল। 

“যাচককে অবশ্য ধনদান করিবে, ধন চিরকাল একস্থানে 
থাকেনা, রথ চক্রের ন্যায় উর্্ধাধঃ ভাবে ঘুপিত হয়। যাহার 
মন উদ্দার নহে তাহার ভোজনে ও সুখ নাই; বলিভে কি, 
ভোজন তাহার মৃত্যুন্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও 
দেয় না, সে সকলের পরিত্যক্ত অন্ন ভক্ষণ করে। 

“যাহার একঅৎশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে হুইঅংশ 
সম্পত্তির অধিকারকে উপাসন। করে, যাহার ছুই অশ আছে, 
সে তিনঅংশবিশি্ের পশ্মাদ্কতী হয়। চতুরংশবান্‌ আবার 
উহ্নাদের উপর স্থান গ্রহণ করেন। অতএব কেহ তোমার 
নিকট যাক্তী করিতেছে দেখিয়! বিরক্ত হইওনা, কেননা তুমিও 
বোধ হয় অন্য কাহাকেও বিরক্ত করিয়! থাক । 

«“আমাদিগের ছুই হৃন্ত পরস্পর লমানাঁকৃতি বটে, কিন্তু. 
উহাদের ধারণক্ষমতা সমান নহে। ছুইটী গাভী এক মাতার 
উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াও সমান হুগ্ধবতী হয় না। ছুই ব্যক্তি 
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যমজ ভ্রাতী হইলেও উহাদের পরাক্রম সমান হয় না। ছুইজনে 
একবংশের সস্তান হইয়াও সমান দাতা হয় না ।” 
মন্ুযু | 

মন্ুযোর হৃদয় যতই ধর্দ্ভাবে পরিপূর্ণ হয়, ক্রোধদি রিপু, 
ততই সুদূরপরাহত হইতে থাকে। তথাপি ক্রোধরুত্তি যে 
অনেক সময়ে মঙ্গলের নিান দ্রূপ হয়, ইহাও অন্বীকার করা 
যায় না। ক্রোধ না হইলে শক্রর দমন হর না, দ্রোহপরায়ণ 
দল্যুর শাসন হয় না, এমন কি উন্মার্গপ্রস্থিত বালককেও সৎ- 
পথে আনয়ন করা যায় না। 

তবে কি যে সকল মহাস্সার হৃদয়ে সম্পূর্ণ ধর্মজ্যোতিঃ উদ্দিত 
হইয়], ক্রোধান্কারকে এককালে বিনই করিয়া ফেলিয়াছে, 
তাহাদের নিকট উপরিউক্ত ইষ্ট সমূহের গ্রত্যাশ? করা যায় না? 

বোধহয়, কেবল তাহাদের নিকটই পূর্বোক্ত ইষ্ট সমূহের 
প্রত্যাশ। করা যার; কেননা সেই সকল জিতক্রোধ মহাস্ম। 
স্ব স্ব প্রয়োজনমত ক্রোধবৃত্তির পুনরুত্তেজনী করিতে পারেন । 
তাহাদের রক্ত ও ভষ্ঙ হু না, শরীরও থর থর কম্পান্বিত হয়না, 
মন্তিকও বিকুতভাঁব ধারণ করে না; অথচ তাহারা ক্রুদ্ধ 
হইম্স। থ্াকেন। চক্ষু ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া তাহাদের ক্রোধন- 
ভাব প্রকাশ করে। তাহার! জানিতে পারেন যে তাহারা 
ক্রোধ করিয়াছেন, এব প্রয়ৌজনমত ক্রোৌধসাত্রীর হাস বৃদ্ধি 
করিডেও সমর্থ হয়েন। বস্তুতঃ তীহাদের ক্রোধই সর্বথ। 
স্মফলগ্রস্থ হইয়? থাকে। 


২০ প্রাচীন প্রবন্ধ । 


পূর্ববকাঁলে পরমার্থবিৎ খধির! প্রয়োজন হইলে চিরমির্রিত 
ক্রোধবৃতির চৈতন) সম্পাদন করিতেন, এই সম্বদ্ধে খগ্থেদে 
একটা মনোহর স্ুক্ত দৃষ্ট হয়। 

“ছে ক্রোধ! আইস, তুমি বজ্রতুল্য, যে ব্যক্তি তোমার 
পরিচর্যা করে, সে তেজঃ ও বল প্রাপ্ত হর; তোমাকে সহায় 
পাইয়। আমরা যেন দশস্থাজাঁতিকে পরাভব করিতে পারি। 
তুমিই শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ, তুমি আমাদের সেনা 
দিগকে তেজো যুক্ত কর। 

“হে ক্রোধ! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্ছল হইয়1 শত্র পরাভব 
কর, এই নিমিত তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে। তুমি 
আমাঁদের সৈন্যাধ্যক্ষ হও) এবং তেজ; হি করিয়া বিপক্ষ 
দিগকে দুরীভূত কর । 

“তুমি এক, কিন্তু অনেকে তোমার স্তব করে। তুমিই 
প্রত্যেক মন্ুষ্যকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষতেজা কর। আমর! 
তোমাকে মিনতি করিতেছি, তুমি এখন স্থানাস্তরে চলিয়! 
যাও; কিন্ত যখন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন আমাদিগের 
সহায় থাকিও। 


ভাষা । 


সংস্কৃত অতি স্থন্দর ভাষা, কিন্ত ইহার সৌনরধর্য এক দিনে 
২সাধিত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্দিগকে শত শত বৎসর 
ইহার উত্কর্ষ সাঁধনে ব্যাপূৃত থাকিতে হইয়াছিল । তাঁহাদের 
হত্তে ইহা এতাদুশ সম্পূণুঞ্ লাত-রর্ধিরছে যে, জগতে ইহার 
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স্ায় অপরিবর্ভনশীল ভাষা আর নাই বলিলেও অভভুযুক্তি হয় 
না। সভ্য জগতে অদ্যাপি অনেক ভাষ। নিত্য পরিবপ্তিত 
হইতেছে । 

ভাঁষ! মন্ুয্যের অতি প্রাচীন ধন, এবং জাতিমাত্রেই 
কোন না কোন ভাষার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। 
কিন্তু কি গুকার লোকদিগের দ্বার! ইহার উৎকর্ষ সাধিত 
হইবার সম্ভীবন। ? 

ঘ্থেদে কথিত আছে, “হে বৃহম্পতি! বালকের সর্ব 
প্রথম বস্তুর নান মাত্র করিতে পারে, ভাহাই তাহাদের ভাঁষ! 
শিক্ষার প্রথম সোপান । তাহাদের যাহা কিছু উত্কুষ্ট ও 
নিশ্বল তান হৃদয়ের নিগুঢ় স্থানে সঞ্চিত থাঁকে, বাগ্দেবীর 
অনুগাহে ত্রমশঃ তাহা প্রকাশ পায় । 

“যেমন চাঁলনীর দ্বার! শক্তকে পরিক্ুত করা হয় তক্প 
বুদ্ধিমান্‌ বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রত্তত করিয়াছেন। নেই 
ভাদাতে বন্ধুগণ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদিগের 
বচনরচনাতে অতি চমত্কার লক্ষী সংস্থাপিত আছে। 

“ বুদ্ধিমান্গণ যজ্তের দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন; . 
ভাঁষ। তাহাঁদিগের অস্তঃকরণেই ছিল। তাহারা তাহ! আহরণ 


পুর্বক নানাস্থানে বিস্তার করিলেন, সপ্তছন্দ সেই ভাষাতেই 
স্ব করে। 


«কেহ কেহ কথ দেখিয়াও কথার ভীবার্থ গ্রহণ করিতে 
পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনেন । ভাঁ্ধ্যা যেমন শ্বামীর 
নিকট রূপ প্রকাশ করেন, তজপ বাদ্দেবী কোন কোন ব্যক্তির 
নিকট প্রকাশিত! হরেন । 


২২ প্রাচীন প্রবন্ধ । 


পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় 
ধে সে উভম ভাবগ্রীহ্হী, তাহাকে ছাড়িরা কোন কার্য করা 
হয় না। কেহ বা ফলপুস্পবিহীন অসার বাক্য উচ্চারণ করে । 
“যে হদের জলে কেবল কক্ষ পর্যস্ত নিমগ্র হয় না, 
কাহারও বাক্য তাদৃশ অগতীর। বাহাদিগের চক্ষু ও কর্ণ 
আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাবপ্রকটন বিষয়ে অসাধারণ, 
তাহার! সুগভীর হদের স্ায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ।” | 
উদ্ধত অংশপাঠে প্রতীতি হয় যে, আর্ধ্যেরা প্রথম হই- 
তেই বাক্য অর্থ ও ভাবের গতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ছন্দ ও 
শ্রশ্মীর প্রতি তাহাদিগের একাস্ত যত্ত ছিল, স্ববক্তার যশেও 
দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল । এই প্রকার প্রারস্তই যে দ্েব- 
ভাষার ভাঁবি-উন্নতির পথপরিষার করিয়। দিয়াছিল, তদ্বিষয়ে 
অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 





জাতি | 





আর্য্য সমাজে জাতিভেদ-প্রথা অনেকেই কুপ্রথ! বলিয়। 
বিবেচনা করেন৷ তাঁহীদের মতে ত্রাক্ষণেরাই এই কুপ্রথার 
প্রবর্তক। কিন্তু চিস্তাশীল লোকেরা জাঁতিভেদের জন্য শ্রেণী- 
বিশেষকে দোষী করিতে ন্ভাস্তই অনিচ্ছুক । 
প্রাচীন আধ্ধ্যসমাজে ধীহাঁরা যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাপৃত 
ছিলেন, দেবভাষা ধাহাদের করায়ত্ত ছিল, পরবস্ভীকালে তাহা- 
রাই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, গ্রতিভাঁবলে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন। 
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এুনপ বুদ্ধির অন্পতা। বা আলস্য বশতঃ ধাহারা দৈবকার্ষ্যে 

বিশ্মিইতা লাভ ব। দেবভাঁষ। শিক্ষা করিতে পারেন নাই, 

তাহাদিগকেই অপেক্ষাকৃত হীনভাবে থাকিতে হইয়াছে । 
মহ বৃহম্পতি বলিতেছেন, 

“ যখন অনেক শ্তোতা একত্র হইয়া! মনের ভাব আলো- 
চনা করিতে গ্রবৃত্ত হয়েন, তখন কেহ কেহ স্তৌত্রজ্ষ বলিয়! 
পরিচিত হয়েন; কিন্ত কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞীন ল্গন্মে না। 

« এই যে সকল ব্যক্তি যাহারা ইহকাঁল বা পরকাল কিছুই 
পর্যালোচনা! করে না, ব1 স্ততি গুয়োগ্র করেনা, কেবল 
দৌষাশ্রিত ভাঁব। ব্যবহার করে, ভাহারা তন্তবায়ের কার্ধ্য 
বা হলচাঁলন! করিবার উপমুক্ত ।” 

ানাভরে শিশুনামক খবি বলিতেছেন, “হে সোম । 
সকল ব্যক্তির কাঁ্ধ্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্ধা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, ছাঁমাঁদিগেরও কাধ্য নানাবিধ । দেখ 
আমি স্তোত্রকীর, পুত্র চিকিৎসক কন্া প্রস্তরের উপর যব 
ভর্জ্ন করেন। আমর! সকলে ভিন্ন ভিন্ন কশ্ম করিতেছি। 
যেরূপ গ্রাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তজ্রপ আমর! 
ধন কামনায় ইতস্তত: সঞ্চরণ করিতেছি )” 

অতএব জাতিভেদ একদিনে সংগঠিত হয় নাই, কিৎব। 
কোন যথেচ্ছাচারিণী গ্রভূশক্তিও ইহাকে প্রবর্তিত করে নাই। 
ইহ! অতি অলক্ষ্যভাঁবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এমন 
নিরপেক্ষতা এব আবশ্যকত। ইহার মূলে কার্য করিয়াছে, 
যেকেহই ইহার অন্ুশাঁসনে পীড়া বৌধ করে নাই। ইহা 
শ্বতঃপ্রবৃত, এব ম্বভাবরূপে পরিণত। ইহাতে শ্রেনী 


২৪ প্রাচীন প্রবন্ধ । 


বিশেষের অভিপ্রায় ব। স্বার্থপরতা প্রমাণের চে! পওশ্রম 
মাত্র। 





দক্ষিণা । 


সাল কক 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে যঙ্ঞান্তে দক্ষিণী- 
দানের প্রথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণা বজ্ঞক কর্তার দেয় 
পুরোহিতের বততন; দক্ষিণ) ব্যতীত কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না। 

অনন্তর ধাহার! দক্ষিণাগ্রহণে ভ্রান্মণের কোন প্রকার ধন- 
লৌভ অন্ুভন করেন, তাহাদিগকে প্রতিবাদের ভয় না করিয়া! 
বল। যাইতে পারে, যে দক্ষিণাই ব্রাহ্মণের আন্মত্যাগের পরি" 
চয়। কেন ন'ষে সময়ে এক দিকে রাজদণ্ড ও অন্যদিকে দক্ষিণ! 
তাহীর করপ্রাথী হইয়াছিল, তিনি রাজদও্ উপেক্ষা করিয়। 
দক্ষিণীকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; মৃষ্ঠিমান্‌ এশ্বর্যও 
তাহাকে ভূলাইতে পারে নাই। তিনি অবলীলাক্রমে অপরকে 
রাজ্পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সামান্ত মাত্র দক্ষিণাতেই 
সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। 

অনম্তর এই সাষান্ঠ প্রাপ্যকে তিনি কত বহু মনে করি- 
তেন, কত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন, ও দাতাকে কিরূপ 
আশীর্বাদ করিতেন, উদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহ! সম্যক্‌ অদগত 
হইতে পারা যাঁয়। 
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« এই দক্ষিণ] হইতে আমাদের আন্মান্থরূপ জাহার প্রাপ্ত 
ওয়? যায়। বিজ্ঞ ব্যক্তি দঙ্গিণাঁকে দহএক্ষোপযোগা কবচের 
হায় ব্যবহার করেন। 

“দক্ষিণা হইতে গাভী অখ কুত্রীপি মনংগ্রীতিকর স্ুবর্ণও 
লাভ হয়। যাহারা দক্ষিণা দেয়, তাহারা ন্বর্গে উচ্চ আসন 
পাইবার উপনুক্ত। 

« অশ্বদাতি। হুর্যের সহিত মিলিত হয়, ন্বুবর্ণদীতা অমরত্ব 
লাভ করে, বন্ত্রদাতা মোমের নিকট যায়, সকলেই দীধা যু হয় । 

« দক্ষিণ) দৈবতকর্মবের পূর্ণতীপ্রাপ্ডি-স্বরূপ, ইহা, পূজার 
রঙ্গ, যে সকল বাক্তি দক্ষিণা দেয়, তাহারা নিজকর্থন পূর্ণ 
করিতে পারে। 

« পক্ষিণাদাঁতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়, তিনি 
গ্রামের অধ্যক্ষ এবং সকলের অগ্রগামী, তাহার মৃত্যু নাই ।” 





একতা । 





অনেকে বলেন কোন কালেই ভারতে জাতীয় একভার 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না । যদি ইউরোপীয় বণিক্‌ সম্প্র- 
দায়ের একত্রীভূত হইয়। ব্যবসাদি করাই জাতীয় একতার উত্তম 
দৃ্টাত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের কথ! কিয় পরিমাণে সত্য 
কইতে পারে । কেনন। আধোর1 কোন বৈষয়িক বাঁপার বাঁ. 
পাথিব ল।ভালাভের জন্য দশজনে মিলিত হইতেন না| 
তাহাদের একত। তদপেক্ষা মহত্তর ভাবে পূর্ণ ছিল। তাহারা 


্ি 


২৬ প্রাচীন প্রবন্ধ। 

ধর্মুকর্থের নিমিত্ত জাতীয় মিলনের একাস্ত আবশ্তকতা অনুভব 
করিতেন। এই প্রকার একতা। সংজ্ঞান বা এঁকমত্য নামে 
অভিহিত হইত । সংবলন নামক খষে তৎ্সন্ক্ধে নিষ্নলিখিত্ক 
প্রবন্ধ রচন। করিয়। গিয়াছেন। | 

“হরে স্তবকর্ভাগণ ! তোমর1 মিলিত হও, একত্রে স্ভব 
উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক । 
অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেখতাঁদিগের স্তাঁয় একমত হইয়! 
যজ্জতাগ গ্রহণ করিতেছেন। 

“ এই সকল পুরোহিতদিগের মক্ত্রোচ্চারণ একগ্রকার 
হউক, ইহারা এক সঙ্গে সমাগত হউন, ইহাদের মন: ও 
হৃদয় সকলি এক প্রকীর হউক । হে পুরোহিতগণ! আমি 
তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মঞ্সিত করিতেছি, তোঁমার্দের 
সর্বসাধারণের দ্বার হোম করিতেছি । 

“তোমাদের অভিপ্রীয় এক হউক, অস্তঃকরণ এক হউক, 
তোমাদের মন এক হউক, ততাঁমর? যেন সর্ধাঁঁশে ও সম্পূর্ণ- 
রূপে একমত হও ।” 





চিকিৎসা । 





সুচিকিৎসা সভ্যতার একটী ধান অঙ্গ । ভারতীয় 
আর্ধটগণ ইহার চরম উত্কর্ষ সাধন করিয়) গিয়াছেন। চিকিৎ- 
সায় দুইটা প্রধান বিষয়ের গুয়োজন, জ্ঞান ও ধর্্ম। জ্ঞানের 
দ্বারা রোগ ও তাহার উপঘুভ- ওষধি হ্িরীবুত হয়, ধর্মের. দার! 
তাহা রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রকুটার পর্ধ্যস্ত সর্ধত্র সমঘ্ভাবে 
বিতরিত হয় । 


প্রাসিন প্রবন্ধ । ২৭ 


অতি প্রাচীন কালেও আর্যোরা! অনেক প্রকার ওষধি ও 
তাহাদের ক্রিয়া অবগত ছিলেন। ওষধি বিশেষ যে মন্তুষ্য- 
শরীরের স্থান্বিশেষে ক্রিয়। প্রকাশ করে, তাহা ও তাহাদের 
অক্কাত ছিল ন1। তাঁহাত্বা কোন ওষধি সেবন করায়! পুনরায় 
অন্য ওষধির দ্বার! তাঁহার ক্রিয়বৃদ্ধন করিতেও জাঁনিতেন । 

“ হে জননীন্বরূপ ওষধিগণ ! তোমরা মৃত্তিকাঁতে উৎপন্ন, 
তোঁমাঁদিগের ক্রিৰা শতপ্রকার, তোমরা আরোঁগ। বিধান 
কর। তোরা যাঁছার অঙ্গপ্রতাঙ্গে ও গ্রশ্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ 
কর, তাহার রোগ সেই সেই স্থান হঈতে দূরীভূত হয়। 

হেওষধি। তোনাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষা 
করে, তাহাকে আর একজন রক্ষা করে, এইপ্ধপে নকলে 
পরম্পর একমত হইয়। কার্যকারী হও ।” | 

আর্েরা রোগনিবারণার্থে অনেক সময়ে মন্ত্র ব্যবহার 
করিতেন । মন্ত্র ইম্ছাঁশক্তির বিকাঁশক, ইহ। ্নেকেই স্বীকার 
করেন। যদি বস্তুতঃ তাহাই হয়, তবে যে সকল খাষির! 
রোগ-উপশমের জন্য ম্তের কৃষ্টি করিরাছিলেন, তাহাদের 
জ্ঞানের ইয়ন্ত! কর! দুষ্কর । অপর বাহার! ইচ্ছাশক্তি ন্দীকার 
করিতে কুষ্ঠত হয়েন, তাহার মন্ত্র-ণ্ষিয়ে প্রাচীন ধধিদিগের 
অসামান্য উপচিকীর্বার পরিচয় পাইতে পারেন। কেনন! 
যে সময়ে চিকিসা বিজ্ঞানের তারৃশ শদুন্নতি হয নাই, রোগ 
নিণীত, বা রোগ সকলের যথাযথ ওঁষবিও আবিষ্কৃত হয নাই, 
সমাদর তাদৃশ অভাবের অনস্থার আর্যাঝষির। বিপন্ন বাক্তির 
দ্বারে উপপ্চিত হইয়া বলিয়াছেন, “ভয় নাই এখনই রোগ্- 
শাত্তি করিয়। দিতেছি ।” 


২৮ প্রাচীন প্রবন্ধ 1, 


“হে রোগি! তোমার চক্ষু কর্ণ নান! চিবুক মস্তক বা 
জিহ্বা এই সকল অবয়ব হইতে আমি যক্মা অর্থাৎ রোগ 
তাঁড়াইয়। দিতেছি । 

“ তোমার শ্রীনাস্থিত শিরাসমূহ হইতে, সায় হইতে, অস্থি 
সন্ধি বাঁছ ক্কন্ধ প্রভৃতি অবয়ব হইতে ব্যাধি বিদ্ুরিত হউক । 

“ তোমার অন্ননাড়ী ক্ষুদ্রনাড়ী হাদয়স্থান মুজাশয় যকৃত 
ও মাঁসপিগুড হইতে আমি পাধিকে অপসারিত করিলাম । 

“হে বোগি! ভূমি শতশরখ্নাল জী সত খাক। ইন্দ্র অগ্নি 
সবিতা বৃহস্পতি তোমাকে শত বত্সর পরমাধুঃ প্রদান করুন । 

«হে রোগি! আমি তোমাকে পাঈয়াছি । তোষাকে 
ফিরাইয়া আনিয়াছি। তুমি পুনর্বার নবীন হইয়া! আসিয়াছ।” 

এই প্রকার মন্ত্র পাঁঠি করিতে করিতে হিতব্রত মহধির। 
রোগীর অঙ্গে হঙ্গাবর্ভন করিতেন । বলা বাহুলা, তাঁহাদের 
পবিত্র করস্পর্শে অনেকাঁনেক উৎ্কট ব্যাঁধিরও উপশম হইত । 





বিবাঁহ। 





নিবাঁহ সঙ্গন্ধে মন্ুযোর হাতি নাই । প্রজাপতির নির্বন্ধে 
পরিণতনয়গ্ষ অন্ধের সহিত চাঁকনেত্রা বালিকার, এবং দীন 
হীন কাঠালের সহিত রাজভনয়ীর, বিবাহও অসম্ভাঁবিত নহে। 
বরকন্ঠার মিলন এবং নবদম্পতির স্ুখসৌভাঁগা মাঁনবধত্ের 
অধীন নটে, উহ! সর্ধনিয়ন্তা প্রদাপতির হস্তে নির্ভর করে, 
পরমার্থবি২ হিন্দসম্ততির1 এইর।প বিশ্বাস করেন । 

প্রাচীন কালে ও আর্দাপমাজে এই বিশ্বান প্রচলিত ছিল। 
তখন ভগনান্‌ এজাঁপতি বিশ্বাবস্নামে অভিহিত হুইতেন। 


প্রাচীন প্রবন্ধ । ২৯ 


প্রাপ্তবন্স্কা কম্ঠার প্রতি বিশ্বাবস্থুর অধিকার জন্মিত; ভাহাকে 
উপমুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা বিশ্বীবন্তুর হন্ছা, তাহার্দের স্ুখ- 
সৌভাগ্য সকলই বিশ্বাবন্তর হাত । 

খগেদে কথিত জাঁছে, - 

“ছে বিশ্বাবন্থ! এই স্থান হইতে গাত্রোখাঁন কর, ষেছেত 
এই কন্চার বিবাহ হইয়া গিয়াহে। ভোমাঁওক নমস্কার করি | 
আরযেকোন কন্ঠা পিতার গৃহে বিবাহের বয়ন পাইয়াছে, তাহার 
নিকট গমন্ কর, এবং তাহাকে শ্বামিনতসর্সিণী করিয়া দাও ।” 

বিবাহাস্তে খধির। অতি মনোহ্রবাঁক্যে বরকন্তার সমর 
ও মঙ্গলকামনা করিতেন । | 

“এই বধু অভি স্বলক্ষণী, তোমরা আসিয়ী ইহাকে দেখ । 
যাহাতে ইনি শ্বামীর প্রিয় হইতে পারেন, নকলে এইগ্প 
আশীর্বাদ করিয়। যাও । 

“হে অভীঈবর্ধি ইন্দ্র! এই বধু যেন সৌভাগ্যবতী এৰৎ 
উতৎকু পুক্রবতী.হুরেন' । 

(বধুর প্রতি) এই স্থানে সম্ভান সম্ভতি জন্মিয়। তোমার 
প্রীভিলাভ হউক, এই গৃহে সাৰধান হইয়। গৃহকার্ধয সম্পাদন 
কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর এপ 
বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নি গৃহে প্রভুত্ব কর। 

হে বরবণু ' ভোঁষরা উভয়ে এই স্থানেই থাক, পরস্পর 
পৃথক হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর। আপন গৃঙে 
থাকিয়া পুত্রপৌনাদির সহিত ন্ুখে কালযাপন কর। 

অন্তর বকে দধর প্রতি এই কয়েকটা বাক্য বলিতে 
হইভ। “তুমি ফৌতাগ/বতা হইবে বলিয়া তোমার হস্ত ধারণ 


৩০ প্রাচীন প্রবন্ধ । 


করিতেছি। প্রীর্থনা করি তুমি আমার সহিত বৃদ্ধাবস্থায় 
উপনীত হও । বদান্তদেবতাঁগণ সংসারধর্টে সহারতা করি- 
বার নিমিত্ত তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিখাছেন। 
“তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়। তুমি দাস দাসী এবং 
পশুদিগের মঙ্গলবিধানকর। তোমার মন প্রফুল্ল, এবং লাবণ্য 
উজ্দ্রল হউক। তুমি বীরপুক্রপ্রনবিনী এবং অবতাদিগের 
প্রতি ভক্তিমতী হও ।” | 


অক্ষ | 





এক সময়ে ভীরতে অক্ষক্রীড়ার সাতিশয় প্রাহূর্ভীব ছিল। 
লোকেরা ক্রীড়াপরবশ হইয়া কর্ণব্যবিমুখ, শ্ীত্রষট, সর্বস্বান্ত, 
এমন কি দারপুত্রত্যাপী ও হইয়া পড়িত। মহ্ধিকবষ প্রণীত 
নিঃলিখিত প্রবন্ধে তাহ! অতি হ্ুন্দররূপে বণিত হইয়াছে। 
ছকের উপর সঞ্চালিড পাশ। দেখিয়া! আশার বড়ই 
আনন্দ হর। মুজনান্‌ সর্পতে যে সোমলত। জন্মে, তাহার 
রস, এবং বিভীতককাঁষ্টনিম্মিত অক্ষ, উভয়ই আমার নিকট 
সমান প্রীতিকর বলিয়া বোধ হর। 
যে বাক্তি পাশকীড়। করে, নে কাহারও নিকট যাল্তা 
করিলে দিবার লোক কেহই নাই। যেদ্ধপ বৃদ্ধঘোঁ;ককে 
কেহ মূল্য দিপা ক্রপ্ন করেনা, সেইন্ষপ দ্যুতকার কাহারও নিকট 
সমাদর পায় না। 
পাশাগুলি কখনও দু[তকারের জগ়াশ। পরিপূর্ণ করে। 
জরী বক্তি জবকে শুএজন্মের হুল/ হৃখকর জ্ঞান করে। সভার 
মধ্যে পরাভব নিরতই নৃহ্যুতুল্য হই] উঠে। 
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“এই যে পাশাগুলি দেখিতেছ, ইহার! কাহারও বশীতৃত 
হয় না; রাঙা ও ইহাদ্দিগকে ননঙ্কার করেন । 
ইহার! কথনও নীচে নামিতেছে, কথনও উপরে উঠিতেছে। 

ইহাদিগের হাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, সে ইহাদের 
বশীভূত । ইন্থার! দেখিতে স্থন্দর, স্পর্শ করিতেও লীতল, কিন্ত 
হৃদয়কে দগ্ধ করে| 

“দ্যতকারের শ্রী দীনবেশে পরিতাপ করে, তাহার পুত্র 
কোথায় যাঁয়, ভাহার মাত ব্যাকুল হইয়1 বেড়ায় । ।যষে তাহাকে 
ধার দেয়, সে আপন ধন ফেরত প।ইব কিনা, এই ভাবিয়া সশ- 
স্বিত। দু।তকীন্নকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করিতে হয় । 

“পরিবারবর্গের ছুর্দশ! দেখিয়া দাতকারের হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়, অন্তের সৌভাগ্য ও ন্দুন্দর অট্টালিকা! দেখিয়া তাহার 
পরিভাপ জন্মে। সে সন্কাকালে শীত নিবারণের জন্য বধের 
জভাবে অগ্নিসেবা করে । 

“হে পাশাগণ? যে তোমাদের দলের মধ্যে প্রধান, আমি 
ভাহাকে এই দণ অন্গুলি একত্র করিয়া প্রণাম করিতেছি । 
সত্যকরিয়! বলিতেছি আমি তোমাদের নিকট অর্থ চাহিন!। 

“হ দ্যুতকার! পাশা আর খেলিওন।, বরৎ কৃষিকাধ্য কর, 
তাহাতে যাহ। লাভ হয়, সেই লাভে সন্তষ্ট হও, ও আপনাকে 
কৃতার্থ বোধ কর। 

“হে পাঁশাগণ! আমাদের উপর বন্ধুত্ভাঁব ধারণ কর, 
আমাদিগের কল্যাণ কর। আমাদের প্রতি স্বীয় দুর্ধঘ ভাৰ 
প্রয়োগ করিওনা। শুই যেন তোমাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত 
হয় শক্রই যেন তোমাদিগকে লইয়। ব্যাঁপুত থাকে ।' 


এই বৈদিক সময়ের শেষভা্গ । এখন আর যুদ্ধবিগ্রহার্দি 
নাই। দিক্‌ সকল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে । আর্য 
নিরুপত্রবে ম্ববীর্য্যলক্ক ভারতের ধনসম্পৎ্ভোগ করিতেছেন $. 
'আর্্গৃহে বিলাসিত৷ প্রবেশ করিয়াছে । আধ্যহন্তে অসির 
পরিবর্তে অক্ষ শোভা পাইতেছে ; ভীষণ বজুষ্টি আজি ্থ 
হুইস্স পড়িয়াছে। | 

ইহাই চরম মহে। পরবর্তী কালে লোকে অক্ষক্রীড়ার 
হৃতসর্ধন্ম হইলেও ক্ষান্ত হইত না, আত্মীয় জন পণ করিয়া 
খেল! করিত। মহামান্ঠ হন্তিনার রাজচক্রবত্তিগণও এই 
ব্যসনে পতিত হইয়াছিলেন। পাগুবের। পতিত্রভা! ভার্যয। 
কুষ্ণীকে পণ করিয়! ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবগণ ভাহীকে 
জিতিয়া লয়েন, এব সেই অহুর্ধ্যম্পস্তন্ূপা ককুলকামিনীকে 
কেশাকর্ষপপূর্ববক লনামধ্যে আনয়ন করেন। তাহারা তখন 
জানিতেন না, যে এই অক্ষপাপ কুকুজাঙগলে লক্ষাধিক 
নর,ক্তে ও প্রক্ষালিত হইবে । 





গাভী। 





প্রাচীন আর্যমমাজে গৌহধের নিদর্শন পাওয়া! যায়। 
গ্হে অতিথি আপিলে, তাহার দৎ্কারার্থে গোঁবধ করা হুইত, 
বলিয়া অতিথির এক নাম গোত্র হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দার! 
জামানের এরূপ ভ্রমন! হয়, যে আর্ধেরা অন্তান্ত জাতির 
স্কায় গাভীকে হেয় জ্ঞান করিতেন, ব1 গাভীর প্রতি ঘথেচ্ছাচার | 
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করিতেন, বা তাহার গুণনিচয়ে এককালেই চক্ষুকন্মীলন 
করিতেন না। স্বে কৃতজ্ঞতার বশবত্বী হইয়! আমর আজি 
গাঁভীকে পরমোপকারিণী দেবতা বলিয়া পুজা করিতেছি, 
ধথেদের নায় প্রাচীন গ্রন্থেও তাহার অস্কুরসমূহ দৃই হয়। 

মহর্থি শবর বলিতেছেন, 

সুখকর বাঁযু গাঁভীদিগকে বীজন কঙ্গন ; গীভ গণ বল- 
ধাঁয়ক তণপরাদি আস্বাদন করুক; গাভীর প্রাণপরিতপ্তিকর 
প্রচুরজলপান করুক। হেরুদ্রদেব! এই চরণবিশিই অরূপ 
গাঁভীগণকে শ্বন্ছন্দে রাঁখ। 

গাঁভীগণ কখনও একবর্দের, কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের 
হঈয়া! থাকে । মহর্ধির] ভপশ্যা ঘারা তীহাদিগকে পৃথিলীতে 
লী করেয়াছেন। হে পঙ্জন্তদেব! তাহাদিগকে স্ুখন্ব স্হন্দ 
বিতরণ কর । 

'গাঁভীগণ দেবশজ্জের নিমিত্ত আপনার শরীর দান করে । 
ছে ইন্দ্র! তাহাদিগকে দৃদ্ধে পরিপূর্ণ ও সম্তানযুক্ত করিয়। আমা- 
গিগের জন্য গো্ে পাঠাইয়া দাও । 

'দেবত! ও পিতৃলোকের সঠিত পরামর্শ করিয়। প্রজাপতি 
আমাদিগকে এই সকল গাভী উপহার দিয়াছেন, ইহারা 
কল্যাণবুক্ত হইয়া গোষ্ঠে বিচরণ করুক 1, 

বর্তমান সময়ে পশুজাতির প্রতি সদ্ধযবহার সভ্যতার একটা 
আঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । ফলতঃ মানবহুদয়ের যতই 
বিকাঁশ হইতে থাকে, সমনেদন। আস্মলদূশ বস্ত হইতে ক্রমশঃ 
দুরতর বস্ততে ব্যাপৃত হয়। এইক্নপে অগ্রে ম্বজাতি, পরে 
মনয্য মাত্র, এবং সভ্যানস্থার নিকৃষ্ট প্রাণীও মন্থষ্ের সমবেদ- 
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নার পাত্র হয়। অতএব আদর যখন দেখিতে পাই প্রাচীন 
আর্পোরা পশ্বারদির প্রতিও সমবেদন! প্রকাশ করিছেন। 
তখন তাহাদের সভাতাসন্বদ্ধে, আর অধিক সন্দিহান হুইন1। 
. পরবত্তী কালে ধাঁহারা যথাবিধানে পশুপূজার বাবস্থা করিয়া” 
ছিলেন, তাহাদের সভ্যত। কতদূর উিত হইয়াছিল, বিবেচনা 
কর। 


অরণ্যবাস। 





অরণা মক্ভূমির নায় সর্ধত্রই মচ্যাবাসের প্রতিকূল নঙ্থে। 
পূর্বকালে আর্ধাখধিরা অনেকেই অরণো বাস করিতেন, এব* 
তধায় অনার়াসলভা ফলমূলাদিব দ্বারা জীবনধারণ করিভেন। 
সহজে জীবিকানির্বাহ হওয়াতে, খধিরা উচ্চতর চিস্তার 
ষখেছ অবসর পাইতেন; আবার, দুরস্ত সিংহশার্দল নবাসিত 
'অরখ্যে, পর্মকুটীরে. একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াই কালযাঁপন 
করিতেন। অতএব আক্রিকীর মক্তভূমির বিসদৃশ, ভারতীয় 
 ক্সরণ্যবাস আর্ধজাভির গভীর ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং অসাধারণ 
চিন্তাঁশীসভার অন্যতম কারণ বলিয়! প্রতীরমাঁন হইতেছে। 

কিন্ত বির বনবাসের একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এর 
বেব হয় না। তাহাদিগকে কিয় পরিমাণে বাঁধা হইয়াই 
অরণাবাস আশ্রয় করিতে হইত। নগর বাঁ পর্গীতে বাস 
করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, আবার অর্থ উপাজ্ন করিতে 
গে.ল পরমার্ধচিন্তার ব্যাঘাত জন্মে । মহবি দেবমুনি অরণ্য- 
বাদ নধস্ধে বলিতেছেন, 


“ছে অরণ্যানি! তুমি কতদূর পধ্যস্ত বিস্তৃত, তাহা স্থির 
করা যাঃনা। তুমি প্লীগ্রাম হইতে এতটুর, যে তথায় যাইস্ে 
হইলে পথ জিজ্ঞাসা করিতে হয়! তোমার কি একাকী থাকিছ্ছে 
ছয় হয়না? 

: এক জস্ত বৃষের ন্যায় শব করিতেছে, আর এক জন্ত চটী 
করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে । ইহারা যেন নানা স্বরে 
করণ্যানীর বর্ণনা করিতেছে । অরণ্যের মধ্যে কোথায়ও যেন 
গাভী চরিতেছে এইর'প ভ্রম উপস্থিত হয়, কৌথার়ও “যন 
অট্টালিকার মত দৃ্ট হয়, সন্ধ্যাকালে উহার মধ্য হইতে যেন 
কত কত শকট বহির্গত হয় । ূ 

“এই যেন একব্যক্তি গাঁভীকে আহ্বান করিতেছে? এই 
যেন সার একব্যক্তি কা্ছেদন করিতেছে । যে ব্যক্ফি অরণ্যে 
বদ্ক্রে, স্‌ হানে করে, হেন সন্ধ্যাকোলে কেহ ছীতক্রে ক্রেষা। 
উঠিল। 

'বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারও প্রাণবধ করেন।। জন্য 
জন্য পশু না আপিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথার 
, জ্মন্াদু ফল আহার করিয়া অতি স্ুখে কালক্ষেপ করা যায়। 

'বনস্থলী সততই মৃগনাঁভির ন্যায় মনোহর সৌরভে পরি-' 
পূর্ণ ? তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই, কিন্ত আহার বিদ্যমান 
আছে।' 


৩৬  প্রচীন প্রবন্ধ । 
অন্ত্যেষ্টি । 


যে সমস্ত কারণে জাতীয় সভ্যতা! হুচিত হয়, মৃতের প্রতি 
সম্মানপ্রদর্শন তন্মধ্যে সামান্য নহে । যাবতীয় সভ্যজাতির 
মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে সমাদর করিবার প্রথ প্রচলিত আছে, 
যৎ্কাঁলে বর্বর জাতিরা। সম্মানন। দুরে থাকুক, মৃতের প্রতি 
সাতিশয় অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিয়া থাকে । তাহার] মুসুযুর 
জন্য একটাও প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করেনা, মৃতকে যথেচ্ছ 
পরিত্যাগ করে, কুত্রীপি কুকুর দিয়া ভক্ষণ করায়; আবার 
স্ব ন্ব গৃহস্থলীর সম্মুখে শৃগালশকুনিতে মৃত আম্মীর জনের 
দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা পাষাণ হৃদয়ে 
সহ্থ করিয়া থাকে । ূ 

যে যে কারণে বর্ধরের। এইরূপ করিতে সমর্থ হয়, পার- 
লৌকিক বিশ্বীসের অতাবই তন্মধ্যে প্রথম, এবং দয়] ও সম- 
বেদনার অল্পত দ্বিতীয় কারণ বলিয়! অন্গমিত হইতে পারে । 

মৃত ব্যক্তির প্রতি হিন্দু জাতির নদ্যবঙ্হার জগতে -অতুল- 
নীয়। ইহারা মুমুতূর কর্ণে ভবভরহারী হরিনাম উচ্চারণ- 
পূর্বক পারলোৌকিক কাধ্য আরম্ভ করেন, এবং তাহ! পর- 
বত শত বৎসরে সম্যপ্ত হয় ন1। শ্রাদ্ধ তর্পণাদিক্রমে মৃত 
ব্যক্তির প্রতি সম্মাননা একপ্রকার অনস্তকালের জন্তই চলিছে 
থাকে। পরলোকের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বান এবং অসাধারণ 
হদয়বতাই যে ইহার কারণ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র ও সংশয় নাই। 

অতি প্রাটানকালে আর্ধ্য জাতির অস্ত্যে্টি তাদুশ বিস্তৃত 
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ছিলন বটে, কিন্ত তখনও তীহার। মুতের প্রতি' যথেষ্ট যত ও 
সম্মাননার ব্রটী করেন নাই।, | 

“হে সুভ! ভোমার চক্ষু হুর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস 
বাষুতে মিলিত হউক । তুমি তোমার পুণ/ফলে আকাশে ও 
পৃথিবীতে যাও। তোমার অবয়ব সকল উত্ভিজ্জের মধ্যে 
যাইয়া অবস্থিতি করুক । 

_*এই মৃত ব্যক্তির ষে অশ অজ, চিরকালই আছে, হে 
অগ্নি! তুমি সেই অংশ পুণ্যবান্‌ লোকদিগের ভুবনে বহন 
করিয়া লইয়। যাও ।” 

 "আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে 
গিয়াছেন, হে মৃত! তুমিও সেই পথ দিয়! সেই স্থানে যাঁও; 
রাজ! যম ও বরুণ, ধাহারা শ্বধ! প্রাণ্ত হইয়া আমোদ করিতে-: 
ছেন, তাহাদিগকে যাইয়! দর্শন কর । 

«সেই চমত্কার সর্ধ-স্থখদ শ্বর্গধামে যাইয়া পিড়ৃলোক- 
দিগের সহিত মিলিত হও । যম এবং পুণাফলের সহি 
মিলিত হও। পাপপরিত্যাগপূর্বক উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর।” 

 অনস্তর আর্ধ্যের। হ্বর্গত পিতৃলোকের এই প্রকার অভ্য- 
না করিতেন, ও তীহাদিগের নিকট নানাবিধ প্রার্থনা 
করিতেন । | চ 

"পিতৃলোকগণ অন্কগ্রহ করিয়া আমাদিগের হোমের দ্রব্য 
গ্রহণ করুন। যে সকল পিতৃলোক স্বর্গে দেবলোকের সহিত 
বাস করিতেছেন, ভাহাদিগকে নমস্কীর । হে পিতৃগণ ! আমরা: 
মনুষ্য, স্বতরা* কোন কিছু অপরাধ করা আনাদিগের ষক্তব, 
কিন্তু সেই নিমিত্ত ষেন আমাদিগকে হিংস। করিও না। 
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“যে সকল পিতৃপোক হোম করিতে জানিতেন এবং 
বিবিধ খকের দার! স্তব করিতেন, ধাহার। নিজ নিজ সৎকর্ম" 
বলে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাহার! ক্ষুধাতৃষ্ণা- 
যুক্ত হইয়া থাঁকেন, তবে হে অগ্নি, তুমি তীহাদিগকে এইস্থানে 
আনয়ন কর, তাহাদদিগের ভ্বগ্ধ এই সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য 
রহিয়াছে । 

“হে পিতৃগণ, তোমর। উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এই 
স্কানে আগমন কর, এবং ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন কর। 
কুশের উপর হোমের দ্রব্যাদি প্রসারিত আছে, তাহ গ্রহণ 
করিয়া আমাদিগকে ধন এবং পুত্রপৌতাদি দান কর।” 

এই শেষোক্ত অভার্থন! ও প্রার্থনাদিই বর্তমান শ্রান্ধরূণে 
পরিণত হইয়াছে। 


উর ০০ 


রাক্ষন। 





বালকের! রাক্ষসের গল্প শুনিতে অতিশয় ভালবাসে, এবৎ 
গুনিবার সময়ে যেমন সন্ভষ্ত হয় তেমনই, চকিত ও স্তন, 
হইয়া থাকে। সকল হিনু-পরিবারেই ছুই একটা রাক্ষসের 
গল্প প্রচলিত আছে। 

কিন্তৃত কিমাকার রাক্ষল নিবিড় অরণ্ামধ্যে বাস করে । 
রাক্ষস দিবাভীগে নিদ্রা যায়, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
জাগরিভ হয়; এই নিমিত্ত এঁ সময়ের নাম রাক্ষলী বেল! 
হইয়াছে। অধিকাংশ রাঁক্ষসের শুধাধবলিত, প্রকীও রাজ- 
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ভবন আছে। রাক্ষস উহ! শ্বয়ং নিশ্বাণ করে ন(ই, কোন 
রাজাকে সবহশে ভক্ষণ করিয়া, লইয়াছে। 

ছুরস্ত রাক্ষস নন্ধ্যাকাঁলে বাহির হয়, এবং চতুর্দিকে 
অন্বেণ করে। সে অতি নির্ধয়, রক্তপিপাহ, ও আমমাধস- 
ভোনী; তাহার শরীরে দয়ার লেশ মাত্র নাই। মনুষ্য, গো, 
অশ্ব, মহিষ, যাঁহ। তাহার লম্মুথে পতিত হয়. পাপিষ তাঁহাকেই 
ধরিয়! লইয়। যায় । 

এই প্রকার গল্প, অল্প বা অধিক পরিবর্তনের সহিত, 
মর্ধত্রই শুনিতে পাওয়া ষাঁয় । বান্তবিক রাক্ষল কি ? 
প্রাচীন আর্ক্েরা কাছাকে এই নামে অভিছিত করিয়া- 
ছিলেন? অনেকে মনে করেন যে আর্ষোরা জ্লোহপরায়ণ 
অনার্ধয-দন্যাদিগকে রাক্ষল বলিতেন। ছ্রস্ত দেববিদ্বেষী 
অনুরেরও এঁ নামে অভিহিত হওয়া, তাহাদের নিকট সম্ভবপর 
বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু বান্তবিক ভাহা! নহে । থণ্েদে 
রাক্ষসের যে সকল লক্ষণ ও গুণাগুণ উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহাতে রাক্ষদ কোন অমানুষিক ব্যাপার বলির। প্রতীভি 
হয় । 

“হে ইন্দ্র! যাহারা উলুকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে 
বিনাশ কর । যাহারা কুকুর, চক্রবঁক, শ্তেন,। অথব| 
গৃত্ররপে অনিষ্ট করে, সেই সকল রাক্ষপকে মারিয়া 
ফেল ।” | 

“ছে সর্ধদর্শিন্‌! ভুমি রাক্ষদদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, 
এবং মন্থুব্যের প্রতি কুপাদৃষ্টি কর। রাক্ষসের তিন মন্তক, 
তিন পার্খ, এবং ভিন্টা চরণ ছেদন করিয়া ফেল। 
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“হে অগ্নি! দেখ, জীপুরুষে পরস্পর গালি দিতেছে 
আবার চৎকার করিয়! কটু কথ। কহিতেছে; ছুরাঁচার রাক্ষস 
ইউছাদিগকে ধরূপে প্রবর্তিত করিতেছে । 

“যদি আমি রাক্ষম হইয়া পুরুষের আয়: নাশ করিয়। 
থাকি, তাহা হইলে যেন এখনই মরিয়। ধাই; আর যদ ভুমি 
আমাকে অন্যায় করিয়। রাক্ষল বলিয়। থাক, তোমার যেন দশ 
'বীরপুজ ন্ট হয় 1” | 
_. অতএব রাক্ষস, মনুষ্য ব পগুবিশেষ নহে; হিংসাপ্রিয় 
ভৌতিক অস্তিত্ববিশেষ। মনুষ্যের অনিষ্ট উৎপাদন করাই 
তাহার ব্য সায়, এব তজ্জন্া সে নান। রূপ ধারণ করিতে 
পারে। সমগ্র আধিভৌভিক তাঁপ তাহারই করায়ত্ত; খধিরা 
তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিরতই ইন্জ্রাদিদেবগণের 
শরণাপন্ন । 


হতাশ 


নরবলি | 





অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কালে আর্যাসমাজে নর- 
বলি প্রথা প্রচলিত ছিল । এ্ঁতরেয় ত্রাহ্ষণে কথিত আছে, 
রোহিতের পিত৷ হরিশ্চন্্র রাজ! রোহিতকে বলি দিবার প্রস্তাব 
করেন, কিন্তু পুক্র তাহাতে অসম্মত হইলে, তিনি অজীগর্তকে 
সম্মত করাইয়া! গাহারই পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেওয়। স্থির 
করেন। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের় পরামর্শে দেবগণের স্ততি 
করিয়। অবশেষে মুক্তি লাভ করেন। | 
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. কামায়খে বালকাণ্ডে দেখিতে পাওয়। যায়. খটীক হী 
পু শুনঃশেপকে বলির নিমিত্ত অযোধারাঁজের নিকট বিক্রয় 
করেন। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের নিকট একটী সুতি শিখিয়- 
ছিলেন, আঁসন্নলময়ে সেই স্ততি পাঠ করায় ইন্দ্র আসিয়া 
ভাহাকে রক্ষ। করেন । 

উপরি উক্ত গ্রস্থ মনৃহ প্রাচীন হইলেও, খণ্থেদের অনেক 
পরে রচিত। খথেদে শুন:ঃশেপের কথা আছে, কিন্তু তাহার 
বলিদানের কোন উল্লেখ নাই। শুনঃশেপ নিজে খষি ছিলেন, 
এব কয়েকটা সাঁরগর্ভ ুক্তও রচন। করিয়া গিয়াছেন । এই 
সকল স্থক্তপাঠে প্রতীতি হয়, শুনঃশেপ সভি চিন্তাশীল 
লোক ছিলেন; তাহার চিত্ত ভবভয়ে ভীত, সংসারা শ্রমে 
বিবিধ-পাশদর্শনে সন্ত্রন্ত,। অতএব অভীষ্ট দেবতার নিকট 
মুক্তির প্র।খাঁ, ভববন্ধনমোচনের জন্য লালায়িত। 

“হে বরুণ ! তুমি পাপ দেবতাঁকে দূরে রাখ, এবং চান 
দিগকে কৃত পাপ হইতে মুক্ত কর। 

“আমার উপরের পাঁশ খুলিয়া দাও, নীচের পাশগ 
শিথিল করিয়। দাও । আমরা আর তোমার ব্রত থণ্ডন 
করিব না, আর পাপ করিব না । 

“লোক মাত্রেরই ভ্রম হয়, আমর ও দিনে দিনে তোমার 
ব্রতসাধনে ভ্রম করিয়! থাকি, তুমি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইও না, 
আমাদের আমুঃ বর্ধন কর । | 

“ ছে বরুণ! তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, আমাঁ- 
দের ক্েমপ্রাপ্ডির প্রার্থনামকল শুনিলে, এখন উত্তর দান 
কর।” 
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এই সকল কক্রণ ও কাতরতাব্যঞ্জক উক্তিই পরবর্তী লেখক- 
দিগের রজ্জুতে সর্পভ্রম' জম্মাইয়াছে। তাহার! পাশ শব্দের 
গুঁার্থ পর্য)ালোচন। না করিয়া সাধারণ বন্ধনরজ্জুই ভাবিয়া 
ছেন, কিন্ত তাহ। নহে । বক্ত' যাবতীয় আধিদৈবিক ভাপকে 
উপরের পাশ বলিয়া, হিৎশ্জন্ত প্রভৃতির জত্যাচারকে নীচের 
পাশ বলিয়াছেন, এবং তাহা হইভে অব্যাহতি পাইবার 
জন্য বিশদবাক্যে প্রার্থন। করিয়া ছেন। 

অতএব আর্ধসমাজে কোন সময়েই নরবলি প্রথা প্রচলিত 
ছিলন।। পরন্ত অনার্য জাতির! সময়ে সময়ে এই ভয়ঙ্কর কার্ষেঃ | 
হস্তক্ষেপ করিত। নরবলি হইলে পৃথিবী শশ্যশালিনী হয়, এ 
বিশ্বাস তাহাদিগের, এবং তদমুসারে মূর্খের। বলির মাৎস- 
শোণিতে প্রতিবৎ্সরই শন্ক্ষেত্রসকল কলুষিত করিত। ইহা- 
দিগের হইতে যে এক দময়ে এই কুপ্রথা পবিত্র আর্ধামন্দিরে 
প্রবেশের চেষ্ট পাইয়াছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাঁওয়। 
যায়। ফলত: আধ্যেরা কোন সময়েই এই অবৈধকন্মে লিপ্ত 
হয়েন নাই। 


জারজ 


শচী। 





বেদের কথা অবলম্বন করিয়। পুরাঁণাদিতে যে সকল 
উপাখ্যান স্যর হইয়াছে, তন্মধ্যে দেবরাণী শচীর উপাখ্যঠনই 
মমধিক আশ্চর্য্য । শচী সুরপতি ইন্দ্রের গৃহিণী ; যেস্থাঁনে 
পবিত্র. তটিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া! অমৃত সলিলে দেব- 
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কুলফে চরিতার্থ করিতেছেন, সেই স্থরপুরী অমরাঁবতী শচীবাঁস- 
পুণ্য বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । তথায় কল্পতরু-পরিশোভিত 
মনোহর উদ্যান, অসংখ্য দাঁলদাসীসেবিত প্রকাণ্ড রাজতবন, 
ত্রিভুবনের প্রশ্বর্যা, সকলই বাঁসবপ্রিয়ার ভোগার্থ প্রস্তত রহি- 
য়াছে। তাঙ্ছার জন্য কামছৃঘা তুপ্ধধাঁর] বর্ষণ করে, কিন্রীরা 
নৃতা করে, অপ্নলরোগণ মনোহর সঙ্গীতে দিগন্ত আমোদিত 
করে। তিনিই হদর্ঘনীয় অন্থুরজাতির ভীতি. এবং অনন্ত কোটা 
দেবের মুক্তির শ্বরূপ হইয়া বিরাজ করেন! 

এতাদৃশী সর্বগুণসম্পন্না শচীর প্রতিজ্ঞা অতি নিদারুণ! 
তিনি বস্গন্ধরার ন্যায় বীরভোগা। পুখাবলে যখন যে 
ব্যক্তি ইন্ত্রত্ব লাভ করেন, শচী তাহারই হয়েন। সীতা ও 
সাবিত্রীর বিলদৃশী, শচী পদচ্যুত ম্বামীর প্রতি আর ফিরিয়া 
চান না। 

শচীচরিত্রের এই অংশ তাদৃশ উপাদেয় বলিয়া বোধ না 
হইয়া, বরং যে প্ধি সীতা ও সাবিত্রীর দেশে, শচীর চরিত্র 
বাঁক্যে বিস্তাঁস করিয়াছিলেন, তীহার সহ্দয়তার প্রতি, ব! 
যে সময়ে তিনি প্রাছুভূতি হয়েন, সেই সময়ের দাম্পত্যধর্দের 
গ্রৃতি, দারুণ সংশয় উপস্থিত হয় । কিন্তু বস্ততঃ সে প্রকার 
কিছুই নহে । শচী উপাখযানের মূল খঞ্থেদে ; শচী শব্দের অর্থ 
যজ্ত; ষিরা যজ্ঞ-কালে ইন্দ্রকে শচীপতি বলিয়া সম্ভাষণ 
করিতেন । পরবর্তী কবিরা ষে ইহার উপরই পূর্বোক্ত গৃহ 
নির্মাণ করিয়াছেন, তদ্দিষয়ে অণুমান্র সন্দেহ নাই। 

পরস্ত আমর1 এই অসাধারণ কবিত্বের প্রতি অন্ধ হইতে 
পারি না। এক পক্ষে কবি সমস্তই কল্পন! করিয়াছেন, অন্ত 
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পক্ষে কবি কিছুই কল্পনা করেন নাই । কবির সময়ে আর্য্যের 

জাঁহবীতীরে বাস ও তথায় মহা-স্মারোহে এন্দ্র বজ্ত নিব্বাহ 
করিতেন। তাহা হইতেই মন্দাকিনী ও অমরাবতীর বর্ণন। 
হইয়াছে । যজ্ঞে অশেষ ফলপুস্প ও অপরিমিত গব্যাদি দর্শনে, 
শটীর ভোগার্থে কল্পতক ও কাঁমতুঘার অবতারণ। হুইয়াছে। 
আর্য্যেরা যঙ্ছের ছারাই শকুদিগের ভীতি উত্পাদন করিতেন, 
ভাহাও কল্পিত নহে । আবার তপোবলে ইন্দ্রত্লাঁভ করিয়। 
যক্জভাগ্ গ্রহণ করিবেন, প্রাচীন খবিদিগের মধ্যে এই স্পৃহাও 
সাতিশয় বলবতী ছিল। 


স্বর্গ । 


পূর্ব প্রবন্ধে শ্বর্গরানী শচীকে কবি-কল্পনা বলিয়া, আঁশ! 
করি, আমর। শ্বর্গকে কবি-কম্ননা বলি নাই। পৌরাঁৰিক 
কবিরা শ্বর্গকে সমাজের ছারায় চিত্রিত করিয়াছিলেন? এই 
নিমিত ন্বর্গেও হিৎসা দ্বেষ, জয় পরাজয়, ভোগ ও বিলা সিতার 
বর্ণনা! দেখিতে পাওয়া যায় । অতি প্রাচীন কালে আর্য্য- 
দিগের সরল ও পবিত্র অস্তকৈরণে, শ্বর্গের অতি মধুর 
নির্মূল ও বিশুদ্ধ ভাব উদিত হইয়াছিল। থণ্থেদে কৰিত 
আছে, | 

“যে ভূবনে সর্ধদা আলোক, যে স্থানে দ্বর্গলোক সহস্থাঁ- 
পিত আছে, হে ক্ষরণশীল সোম ! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে 
আমাকে লইয়া চল। | 
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“ছে ভন্তঃকরণ ! যিনি সতৎকন্মান্থিত ব্যক্তিদিগকে সখের 

দেশে লইর যান, খ্বাহ্ার নিকট সকল লোকে গমন করে, 
ভাঁহাকেই হোমের দ্রব্য দিয়! সেবা! কর | 

আমরা শ্বর্গস্বক্প নৌকাতে আরোহণ করি; এই নৌকার 

জারোহণ করিলে রক্ষার ভাবনা নাই। ইহা! অতি বিস্তীর্ণ, 

হুন্দর, নিষ্পাপ ও অবিনাশী। 

“তোমার এক অংশ অগ্নি, এক অংশ বাম, তৃতীয় অংশ 
জ্যোতির্শয় আত্মান্বরূপ £ উহ্ছা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হউক, 
ভুমি উত্তম ম্বর্গে গমন কর। | 

«হে সোম ! আমরা তোমাকে পান করিয়া শ্বর্গে 
যাইব, ম্বর্গে যাইয়া অমর হইব । শক্ররা আমাদের কি 
করিবে * | 
“আমর। পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হইব । তাহার! 
শ্বর্গে আছেন। ন্বর্গ অতি সুন্দর স্থান, নির্পুল ও চিরশাস্তি- 
প্রদ; তথায় মৃত্যু নাই।' 

্বর্গই আর্ধয-জাঁতির পরম কাম্য পদার্থ, আজি পাচ সহম্্ 
বৎসর তাহার! ন্বর্স-চিন্তার নিমগ্র। হর্গের জন্যই তীহারা 
বিষয়বিমুখ, বনবাঁপী ও তপরঃক্লান্ত; শর্ণের জন্তই তাহার 
আত্মহার!। পৃথিবী ভাহাদিগের নিকট পাঞ্থ-নিবাস, শ্বর্গ- 
পথের পাথেয় সংগ্রহ করিবার স্থানমাত্র । 


চি 
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মহান্‌ থণ্থেদ শাম দশমণ্ডলে বিভক্ত; ইহার প্রথম ও 
ছশম মণ্ডলের ভিন্ন ভিগ্ন স্থৃক্তের অনেক খষি রচয়িতা ছিলেন। 
কিন্ত দ্বিতীয় হইতে নবম পর্যন্ত এক এক মগুল, এক এক জন 
গুষি ব! খধষিবৎশের বিরচিগ্ভ। মহুষি গৃত্দমদ ছ্িতীয় মণ্ডল 
রচনা করেন, বিশ্বামি্র তৃভীয়, বামদেব চতুর্থ, অত্রি পঞ্চম, 
 ভরদ্বাজ বষ্ঠ, বসিষ্ঠ সপ্তম, কণু অষ্টম এবং জঙ্গিরা নবম মণ্ডন 

প্রণয়ন করেন। 
এই সমস্ত খষি বা খষিবংশের কতিপন্ন সমপাময়িক 
বলিয়া বোধ হয়; কেনন! ইহাদের উপাণনা, ভাষা ও বাঁক্য- 
রচনাপ্রণালীতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, আবান্গ 
বাপি পরস্পর গরতিঘস্থিতার ও নিদর্শন প্রাণ্ড হওয়া! ধায়! 
বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বশীয়দিগের পরস্পর বৈরিত। প্রবন্ধ 
শ্বরূপ। “হে ইন্দ্র! বিশ্বামিত্রগণ বশিষ্ঠগণের সহিত পার্থকাই 
জানে, একত। জানেনা, ভাহার। পরস্পর অশ্বপ্রেরণ করে, 
ও ধন্ুর্ধারণ করে ।” 

বসিষ্গণের হস্তে বিশ্বামিত্র অশেষপ্রকারে নিগৃহীত হইয়া- 
ছিলেন। তথাপি বসিষ্ের। বিশ্বামিত্রের সমকক্ষ হইতে 
পারেন না। বিশ্বামিত্র জ্ঞানে সধধিক উন্নত, জিতক্রোধ 
এবং মৌনাবলম্বী খাবি ছিলেন । যখন বসিঞ্রেরা তীহাকে 
বাঁধিয়া! লইয়। যান, তখন তিনি মৃহ্মন্দন্থরে বলিয়াছিলেন, 
“ছে জনগণ | ভোমর বিশ্বামিত্রকে জাননা! দেখ আমি তপঃ- 
ক্ষয়ের ভয়ে শাপ দানে নিবৃত্ত, তাই পণুবব্ লইয়া যাইতেছে! 


প্রাচীন প্রবন্ধ । ৪৭ 


বিদ্বান্‌ ব্যক্তি মূর্খের সহিত বিবাদ করে না, আমারও তোমা- 
দিগের সহিত বিবাদ কর। উচিত নহে।” 

পূর্বোক্ত হ্ছ্দাস রাজা বসিষ্ঠের স্যায় বিশ্বামিত্রকেও 
পৌরহিভ্যে বরণ করিয়াছিলেন । বিশ্বামিত্র রাজধজ্ঞ সযাপন 
করিয়া যে রথে গৃহপ্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা খদির ও 
শিশল্প। কাষ্ঠনিশ্মিত ছিল, বলীবর্দে উহ আকর্ষণ করিত। 
শিল্পকার্ধোর অসম্পূর্ণতা বশতঃই হউক, বাঁ পথের বন্ধুরতা 
বশতঃই হউক, তাহার দময়ে রথে গমনাগমন রড় নিরাপদ 
ছিল, এন্ধপ বোঁধ হয় না। 

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন $-- 

'বনম্পতি অমাদিগকে ফেলিয়! দিওনা, আঘাত ও করিও 
না। আমাদের গৃহগমন পধ্যস্ত মঙ্গল হউক; রথবেগের 
অবমাঁন ও পশুর বিমোচন পর্য্যস্ত মঙ্গল হউক 1, 

বিশ্বামিত্রের সময়ে অনার্ধয-জাঁতিরা যে বিতাড়িত হইয়? 
অভি দূরবর্তী ভূতাগ আশ্রয় করে, নিপ্ললিখিত খকে তাহার 
আত্তাস পাওয়। যায়। ্‌ 

“কীকট সমূহের মধ্যে যে নকল গাভী আছে, তাহারা 
ভোমার কি উপকারে আসিবে? উহার! সোমের সহিত মিশ্রিত 
হইবার যোগ্য দুগ্ধ পান করে না বরং ছে মঘবন্‌ ! আমাদের 
নিকট প্রমগন্দের ধন আনয়ন কর, নীচ-বৎশীয়দিগের ধন 
আমাদের হউক |” প্রাচীন-কালে মগধফেশবাসীরা কীকট 
নামে অভিহিত হইত, এবং গ্রমগন্দ উহাদিগের রাজা ছিলেন। 

পণ্ডিতের মনে করেন, এই গুদেশে অনার্ধ)দর্প বহুশতাঁধ্দী 
পর্ধ্যস্ত খববাকৃত হয় নাই; পরস্তু, ইহার] বৌদ্ধ পতাঁক' উচ্ডীন, 


৪৮ প্রাচীন প্রবন্ধ । 
করিয়া! একদিন আর্য্যতেজঃকেও মলিনীভূত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল । ূ 

বিশ্বামিত্র কলমূলাহারী বনবাসী খধি ছিলেন না । বোধ 
হয়, তখনও খবিদিগের বনবাসপ্রথ প্রবন্তিত হয় নাই। তিনি 
সংসারাশ্রমে পুক্রকলত্রগণের সহিত বাস করিতেন । বুদ্ধ" 
বিদ্যায় পারদর্শিতা থাকাতে তিনি প্রথমে রাঁজা হয়েন; 
কিন্ত অনতিবিলম্ষেই পরমী্থচিস্তায় ব্যাপৃত হইয়। তপস্যাচরণ 
ও আশেষবিধ যজ্ঞ সমাপন করেন । তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয় 
ছিলেন, পরে তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েন, বলিয় যে প্রবাদ আছে, 
তাহার বোধ হয় এই কারণ। 


এসে 


ব্রি বানিত বো নকলা সার্দার্ভ উপেপা নিদহেন। দিকে 
ভাহার কতিপয় উদ্ধত হইল । 

“বিদ্বান্গণের বিদিত হউক, যে সত্য এবং অসত্য বাক্য 
পরম্পর স্পর্ধ৷ করে ; যাহ। সত্য এবৎ খু, হিরিকানি 
পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন । 

“দেবতার পাঁপকারীকে প্রবন্তিত করেন না; বলবান্‌ 

মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবস্তিত করেন না। তাহারা কেবল 
_ সত্যকেই রক্ষা করেন। 
_ *গুত্র যেমন পিতাকে আন্বান করে, আমিও সেইরূপ: 
ইন্জরকে আহ্বান করিতেছি। যে ব্যক্তি সত্কম্মের ছার; 
ঈন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, সে অনেক প্রকার বদ্ধন 
হইতে মুক্ত হয় ।' 


প্রাচীন প্রবন্ধ | ৪৯ 


- বষিষ্ঠের সময়ে নৌকাযোগে সমুদ্রগমনের রীতি ছিল। 
একদা তিনি স্বয়ং সমুদ্র গমন করিয়া, সিদ্ধুতরঙ্গে দোলাঁয়মান 
তরনীতে, দোলারোহণের আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন । 

যথ্কাঁলে বণিষ্ঠগণ স্দাসের যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন 
বয়তের পুজ্র পাশঘ্যক্ন নামক রাজাও যজ্ঞান্থুষ্ঠান করেন। 
কথিত আছে, বনিষ্ের! মন্ত্রবলে ইন্দ্রকে, শেষোক্ত যজ্ঞ পরিত্যাগ 
করাইয়া, স্থ্দাসের যক্তে আনয়ন করেন৷ ইহার] যে বিশুদ্ধ 
মন্ত্রবান্‌ ও যজ্ঞ সম্পাদনে সুনিপুণ ছিলেন, নিম়ৌদ্ধ.ত খকেও 
তাহ! প্রকাশ পাইতেছে। 

“হে বসিষ্ঠগণ! তোমাদিগের স্তাম হুর্ধযের জ্যোঁতির 
সায় প্রকাশিত হয়। ভোমাঁদিগের স্তৌম বায়ুবেগের সায় 
জন্ঠের অনুগমনের অশক্য । তোমাদের মহিম। সমুদ্রের গ্তাঁয় 
গভীর ।” ূ 

বসিষ্ঠ বংশীয়েরা শ্বেতকায়, দেখিতে অতি সুন্দর, কর্মিষঠ 
ও সর্বজনপ্রিয় পুরোহিত ছিলেন । তাহারা মস্তকের দক্ষিণ- 
ভাগে চূড়া ধারণ করিতেন । 





গৃ্সমদ্ | 





বাহার! স্থিরভাঁবে মানবপ্রকুতির পর্যযালোচনা করিয়াছেন, 

তাঁহার! দেখিয়াছেন, যে মনষ্যেরী চিরকাল এক বিষয়ে এক 

ভাবে লিপ্ত থাকিতে পারে না। পরিবর্তন ও নবীনতার 

জন্য মন্ছষয সততই ব্যগ্র। ধন্দের ইতিবৃভেও, মনুষ্যের। চির 
৫ 


৫০ প্রাচীন প্রবন্ধ। 


দিন একভাঁবে উপাসনা! করে নাই, ব1! আরাধ্য বস্তুকে এক 
ভাঁবে ভাবনা করে নাই; শীঘ্র বা বিলম্বে অবস্তই ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইয়াছে । 

এই ভাবাস্তর কখনও সহজে সংসাধিত হয় ; কখনও ব। 
ইহার প্রাক্কালে লোকের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়। 
জাতীয় সমিতিকে বিব্রত করিয়। ফেলে । 

যে সকল মহাপুরুষেরা এই সন্দেহের নিরাকরণপূর্বক 
ভাঁবীস্তর সংস্থাপন করিয়ণ দেন, তাহাদিগকেই আমরা তক্ত, 
এবং অলৌকিক-ক্ষমতা-সম্পন্ন হইলে অবতার, বলিয়া পুজা 
করি । মহষি গৃসমদ এইব্ূপ একজন ভক্ত ছিলেন । 

বৈদিক সময়ের কোন ভাগে খন লোকের মনে দারুণ 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার! ইন্দ্র কোথায়, কে তাহাকে 
দেখিয়াছে ৮ এই প্রকার প্রশ্ন করিতেছিল, সেই দময়ে 
গৃৎ্সমদ প্রাছুভূতি হয়েন। তিনি অঙ্গিরাবংশোস্তব শুনহোত্রের 
পুভ্র। 

অঙ্গিরাকুলে ইন্দ্রের উপাসন! ছিল না বলিয়া, গৃৎ্সমদ 
বংশ ত্যাগ করিয়। ভূগুবৎশে যোগদান করেন। নিক্লিখথিভ 
খক্‌ সমূহ পাঠ করিলে, তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায় । ূ 

“হে মন্ুষ্যগণ ! থে ভয়ঙ্কর দেবসন্ম্ধে লোকে জিজ্ঞাস। 
করে, তিনি কোথায়, এবং ষীহার সশ্বন্ধে লোৌঁকে বলে ষে 
তিনি নাই, তাহাতেই বিশ্বীম কর, তিনিই ইন্জ্ু। 

ছে মনুষ্যগণ! ছুইদল সেনা পরম্পর সম্মুখীন হইয়। যে 
একজনকে আহ্বান করে, বিশ্বাস কর তিনিই ইন্দ্র 


প্রাচীন প্রবন্ধ । ৫১ 

যিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, ফিনি 
মমস্ত জগতের প্রতিনিধি ও অক্ষয়, তিনিই ইন্দ্র। 

যিনি অপুজকদিগকে বজরার বিনাশ করেন, গর্বিত 
মনুষ্য ধীহাঁর নিকট দিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, হে মহুষ্যগণ! বিশ্বাস 
কর, তিনিই ইনু । 

যিনি হুর্ধ্য ও উষাঁকে শ্য্টি করিয়াছেন, পর্বত সমূহকে 
নিয়মিত করিয়া! পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, প্রকাণ্ড অস্তরীক্ষ 
বাহার রচনা, ছ্যলোক বাহার ভয়ে স্তভিত, হে মনুষ্যগণ! 
বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র” 

এই সময়ে ধুনি ও চুমুরি নামক ছুইজন ভয়ঙ্কর দন 
আর্ধ্যসমাজে বিষম উপদ্রব আরম্ত করিয়াছিল । তাহার! 
নগর-অবরোধপূর্ববক অধিবাসীদিগকে অশেষবিধ ক্টে নি- 
পাতিত করিত । কথিত আছে, তাহার! গৃৎ্সমদের যজ্ঞশালার 
উপনীত হইয়া, ভীহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হয় ।- জ্ঞাননিষ্ট 
বি যোগবলে নিস্তার লাভ করেন। খুনি ও চুমুরি রাজর্ধি 
দভীতির পুরী নুন করি অবশেষে বিনাশ প্রাণ্ড হয়। 

গৃৎ্সম্দ স্তভবিশি্ অট্টালিকা, শ্বর্ণালঙ্কার, ক্ষোনী ও 
কর্করি নামক বীণ! ও বাদ্যযন্ত্রবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন ; 
ন্তরাৎ তাহার সময়ে আব্যদিগের সামাজিক অবস্থা তাঁদৃশ 
হীন ছিল ন।। 


৫২ প্রাচীন প্রবন্ধ। 
অঙ্গির1 | 





- পুরাকালে খধধিরা মোমরপ পান করিতেন । সোম 
পর্বতাদিতে উত্পন্ন লতাবিশেব। উহ যক্জতস্থলে গ্রন্তয়ে 
নিষ্পীড়িত হইলে, রমণীর! অঙ্গুলী দ্বারা চট্কাইয়! উহার রস 
বাহির করিতেন। প্র রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! মেষ- 
লোম-দিশ্মিত ছাকনি দ্বার। ছাঁকা হইত। পরে খধিরা তাহা 
ছুপ্ধ বা ক্ষীর সহযোগে পাঁন করিতেন । 

সোমপাঁনে, বল উত্পাহ, চিত্তসংযম ও মনের একাগ্রতা 
সাধিত হইত বলিয়া, খষির! পরমার্থ সাধনের হেতুভূত সোমের 
পূজা করিতেন । অঙ্গিরী বংশোন্তব খধিরা সোমস্ততির জন্যই 
বিখ্যাত। 

কেহ কেহ মনে করেন,-খধিরা সোমপানে চন্রকিরণের 
স্কায় বিমল ও পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতেন,-এই সৌসা- 
দৃশ্ঠবশতঃ চন্্রও সোমনামে অভিহিত হইয়াছেন । | 

অঙ্গিরাবংশ, মন্থ ও ভৃগু সংশের ন্যায়, অতি প্রাচীন । 
অন্থমান কর! যাইতে পারে, যে সময়ে আর্্যেরা সর্ধপ্রথমে 
ভারত আশ্রয় করেন, তৎপূর্বর্তী কালেই ইহার পরাভূত 
হইয়াছিলেন। মহধি অঙ্গিরা আগ্নেয় যজ্ঞের প্রতিষ্ঠীত। 
বলিয়। প্রসিদ্ধ । রঃ 

-কিন্ত 'ঙ্গিরীগণের সমধিক রত্র ও অস্থরাগ সত্বেও, ভারতে 
সোমপানগ্রথা চিরস্থাযিনী হতে পারে নাই। সোম শীত- 
প্রধান দেশের সামগ্রী। ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্বে 
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আর্ধ্যেরা ইহাতে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন। ইরানীয় ধর্ম 
শাদ্েও, হাওম নামে সোমের ভূয়সী প্রশংসা! দেখিতে পাওয়া 
যায়। যতদিন আর্ধ্যগণ ভারতের শীতপ্রধান ভাগে বাস 
করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের মধোও, সোমপানের বিলক্ষণ 
প্রচলন ছিল । অঙ্গিরাগণও ঘথ! তথা পরম সমাদরে পুজিত 
হইতেন। কাঁলসহকারে আঁর্যযগণ পূর্ব ও দক্ষিণ ভূভাগে 
বিভ্ভৃত হইলে, নৈসর্ণিক তাপের আধিক্য-বশতত, সোমব্যবহার 
ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 





বামদের | 





যে সময়ে আর্ধ্গণ সরযু অতিক্রম করিয়! পূর্বদিগ্ভাগে 
রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, অনীধ্যগরণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন, 
আধারাজগণের মধ্যেও পরম্পর ঘুদ্ধ বাধিয়াছে, সরধূর পূর্বব- 
পারে অর্ণ ও চিন্্ররথ নামক ছুইজন পরাক্রাস্ত আর্ধ্যভূপতি 
সমরে নিহত হইয়াছেন, সেই সময়ে মহর্ষি বামদেব প্রাছুভূ তি 
হয়েন। 

বামদেব একস্থানে বলিয়াছেন, “হে ইন্দ্র! তুমি দভীতির 
জন্য মায়াবলে ত্রিৎশৎ সহস্র দশ্থ্য বিনাশ করিয়াছিলে । এথন 
দতীতি ষে গৃৎ্সদের সমসামফ়িক, একথা পূর্বে বল হইয়াছে, 
কেন না যে সকল দস্থ্য দূভীতির পূরী নুন করে, তাহারা 
গৃৎ্সমদকেও বধ করিতে উদ্যুক্ত ছিল ।' অতএব বামদের 
গৃৎ্সমদের পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


৫৪... প্রাচীন প্রবন্ধ । 


বাঁমদেব ত্রসদল্্া নামক রাঁজার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি 
 পুকুকুৎসের পুক্র এব* অতীব বলবীর্ধ্য সম্পন্ন আর্ধ্যভূপতি। 
ইহার শৈশবাবস্থার় ষখন পুরুকুত্স কারারুদ্ধ হয়েন, সাত জন 
খুবি রাজ্যের অরাজকতা নিবারণ করিয়াছিলেন । ত্রসদন্থ্য 
যৌননে পদার্পণ করিয়! অনার্ধ্যজাতির ত্রাস স্বরূপ হইয়। 
উঠেন। তিনি অতি জ্ঞানবান্‌ যশম্বী ও দাতা ছিলেন। 
ছুইশত দশটা ধেনু তদীয় বিস্তৃত রাজপরি বারের অন্ত ধান 
করিত। 

. মহর্ষি বাঁমদেবের রচনা অভি স্ন্দর ও গভীরধর্ভাবে 
পরিপূর্ণ । তাঁহার রচিত একটা খক্‌ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

“হে সবিতৃদেব ! আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ, প্রমাঁদ বা ধন- 
জনগর্ববশতঃ, দেব ও মন্ুষোর প্রাতি যে অপরাধ করিয়াছি, 
তুমি তাহা মাঞ্জনা করিয়া আঁনাদিগকে পুনরায় নিষ্পাপ 
কর।' 

“দ্রুতগামী শ্যেন্পক্ষী অন্তরীক্ষে উৎ্পতিত হইয়। আমাদের 
জন্য অমৃত আনয়ন করেন, বামদেব অনেক স্থলেই এই কথ! 
বলিয়াছেন। খখেদের প্রসিদ্ধ টাকাকার সায়ণাচার্ধ্য বলেন, 
"যে বামদেব খধি যতদিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা না 
জানিতেন, ততদিন নিরুদ্ধ ছিলেন, পরে আত্মাকে অনাবৃত 
জাঁনিয়! শ্তেনপক্ষীর ন্ায় নিত হইলেন।” আত্মার বুদ্ধ ুজ 
অবস্থাতেই তাহার আনন্দামৃতলাভ হইল। 

_. ধর্মের ইতিবৃত্তে কোন মহাম্বা কি করিরাঁছেন, তাহ! নির্ণর 
কর! সহজ নহে। যদি বাস্তপিক বামদেবই সর্ধপ্রথমে আত্মার 
বৃদ্ধমুক্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তবে তিনিই ষে 
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 ধর্থ্গতের মহোপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন, কে অন্বীকার 
করিবে? 


অত্রি। 





মহর্ষি অতি অধিক হৃক্তের প্রণেত্ত। নহেন। তদীয় শুক্ত 
গুলিও উপাসনাম্ক। একটা স্থানে কেবল ত্র্যরুণ নামক 
রাজর্ধি ও ত্রসদন্থা রাজার উল্লেখ আছে। “নাধুগণের রক্ষক 
ধনবান্‌ ত্রাণ আমাকে শত স্বর্ণ, বিখশতি গো, এবং 
শকটবহনক্ষম অশ্বযুগ প্রদান করিয়াছেন । ত্রসদন্যণ অগ্নির 
স্তব করিতে অভিলাধী হইয়া, আমাকে দান করিতে ব্যগ্রত! 
প্রকাশ করিয়াছেন।” অতএব অত্তি বামদেবের পরবর্তী 
নহেন। | | 

ত্ৎশীয় শুাবাশ্ব খবি রথবীতি নামক রাঞ্জার বর্ণনা 
করিয়াছেন । “এই ধএশ্বর্ধ্যশাঁলী রথবীতি গোমতী-তীরে বাদ 
করেন। পর্বতের প্রান্তভাগে তীহার গৃহ অবস্থিত আছে।” 
বোধহয়, অযোধ্যার অন্তত গোমতী নদী যে স্থানে হিনালক 
হইতে সমুস্কূত হইয়াছেন, সেই স্থানেই রথবীতির রাজধানী 
ছিল। 
_ শ্তাবাশব আর একজন আর্ধ্য ভূপতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার নাম তরস্ত। তদীয় মহিষী শশীয়সী, শ্তাবাঙ্থের স্তবে 
পরিতুষ্ট হইয়া, ভীহাকে অনেক পণ্ড ও ধনদান করত, নিজ 
_ অন্জ পুকুমীস্থের নিকট প্রের৭ করিয়াছিলেন। 


৫৬ প্রচীন প্রবন্ধ ৷ 


খাবি বলিতেছেন, ্‌ 

“ত্দত্ত ছুইটা লোহিত-বর্ণ অশ্ব আমাকে যশম্বী ও বিজ্ঞ 
পুকুমীন্থের নিকট বহন করিয়াছিল। বিদদশ্বের পুক্ত পুরুমীস্থ 
আমাকে ধেস্ুশত, ও তরস্তের ন্যায় অনেক মহামূল্য ধন, 
প্রদান করিয়াছিলেন ।” 

মহাত্মা অত্র হ্র্ব্যসত্বদ্ধে তৎপূর্ববস্তা খবিদিগের অপেক্ষা 
অধিকতর চিস্তা করিয়াছিলেন। তাহার ৃর্ধ্য গ্রহণসন্বস্বীয় 
হুক্তপাঁঠে প্রতীতি হয়, যে তিনিই সব্ধপ্রথমে হর্যয গ্রহণের 
কারণ অঙ্কসন্ধান করেন । 

অনস্তর তদ্বংশীয় খধিরাও সেই চিস্তাশীলতার ভাগী 
হইলেন। তাহারা উদয়ের পূর্ব যে মুণ্তি, তাহাকে সবিতা, 
এবং উদয় হইতে জস্তগমন পধ্যন্ত যে মুত্তি, তাহাকেই শুর্য্য 
নামে অভিহিত করিলেন। লবিতৃদেবের উপাননার্থে কতি- 
পয়হ্থক্তও প্রণীত হইল । 

শ্রুতবিদ কহিলেন, “আমি হুধ্যমগ্ডল দর্শন করিয়াছি; সেই 
'্থানে সহম্রসতখ্যক রশ্মি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করে। 
দেবমৃত্তি-সমূহের মধ্যে সেই এক শ্রেষ্ঠ মুর্তি আমার নয়নগো চর 
হইয়াছে ॥ 

ফলত: এই মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যদ্বারা নিরস্তর 
পরিভ্রমণকারী হুর্ধ্য, দৈনিক গতির সাহাযো, বন্ধ জলরাশিকে 
দহন করিতেছেন ।” | 

এইক্প চিস্তা সকল উদিত হইতে লাগিল। দারুণ দেব- 
বুদ্ধি ও অসামান্ত ভিতর সঙ্গে সঙ্গে অন্সদ্ধিতসার শ্োতঃ 
প্রবাহিত হইল; অন্তরে অন্তরে সৌর প্রকৃতির পর্ধ্যালোচন! 


প্রান প্রবন্ধ । ৫৭ 


হুইতে লাগিল। অবশেষে অন্রিকুলতিলক প্রতিরথ থে বাকা 
উচ্চারণ করিলেন, উনবিৎশ শতাব্দীর বিজ্ঞানও তদপেক্ষা 
অধিক কিছু বলিতে সমর্থ নহেন। 

পহে খত্বিক্গণ! এই সম্মুখস্থিত হ্ুর্যামগুল অভিশয় 
স্তবার্থ; ইহা! হইতেই নদী সকল প্রবাহিত হয়, এবং ইহাতেই 
বারি-রাশি অবস্থান করে। দিব! ও রাত্রি ইহা৷ হইতেই উৎ্পর, 
ইনিই খুতু গণকে ধারণ করিয়া! রহিয়াছেন ।” | 

ভরদ্বাজ। 

. আমরা যখন খধিদ্রিগের বিষয় পর্ধযালোচনা করি, তখন 
তাহার? কোন্‌ সময়ে এবং কোন্‌ স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন, ভাহা জানিবার জন্য কতই উৎসুক হুই। কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহা জানিবার অতি অল্পই উপায় বিদ্যমান 
আছে। প্রাচীন গ্রস্থমাত্রেই উপীসনাস্ক ; উহা! খবিদিগের 
পবিত্রতা, সৎকন্ম-নিষ্ঠা, এব* ঈশ্বরপরায়ণতার যত পররচাঁর়ক, 
ধতিহামিক তৃষ্জার তত নিবৃত্তিকারক নহে । 

বিশেষতঃ. ভরদ্রাজ ইতর বিষয়ের অধিক উল্লেখ করেন 
নাই। তিনি যে একটা মাত্র যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন, ভা 
হইতে কিছু উপলদ্ধি হওয়াও ভুর্ঘট । 

'হরিযুপীয়। নদীর পূর্বকুল আশ্রয় করিয়! বৃচীধাঁনের বখশ- 
ধরেরা বাস করিত। অভ্যবত্ভা নামক রাজা তিন সহ 
বর্খ ধারীর সৃছিত উহাঁদগকে বিনাশ করেন। ইনি আমাকে 

অনেক ধন ও গবাদি পশু দান করিয়াছিলেন । 


৫৮ প্রাচীন প্রবন্ধ । 

এখন অভ্যবস্তা কে? বিশ্বামিত্রের পু দেবরাত, দেব- 
রাতের পুত্র চয়মান, চয়মানের পুত্র অভ্যবতীঁ। বলিষ্ঠ বা 
তাহার অপত্যগণ সুদাসের তুলনায় ইহাকে অকিঞ্চিৎকর 
বলিয়া উপন্াঁদ করিয়াছিলেন । অতএব ভরদাঁজ বসিষ্ঠ- 
দিগের সময়ে জীবিত ছিলেন, এরূপ অন্থমান কর1 অসঙ্গত নহে! 

অনস্তর হরিবুপীয়! নদী কোথায় ছিল, আমরা, তাহ! 
অবগত নহি। বুচীবানের বংশধরেরাই বাঁকে, আর্ধ্য কি 
অনার্য তাহারও হ্িরত। নাই । বে উহার। অনিজ্বার্দী 
ছিল.বলিয়! বোধ হয় । 

এই মহর্ষি সম্বদ্ধে অধিক কিছু জানা যাউক বা না যাউক, 
ইহার পৌ'রহিতা যে একটা অতি মহৎ কম্মের দারা চিহ্রিত 
হ্টয়াছিল, তদ্ধিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইনিই সর্ব- 
প্রথমে গোৌবধ-নিবারণের চেষ্টা পান। জীবকারুণ্যশালী 
মহর্ষি এই সম্বন্ধে যে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, নিক়্ে তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধাত হইল। 

“হে ধেন্ুগণ! তোমর। আমাদিগকে পোষণ কর; ভোমর। 
আীণ ও কু্সিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। তোমরাই আমাদের 
গৃহের সমৃদ্ধি । 

“ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তক্করগণ যেন তাহাদিগকে 
অপহরণ ন।করে। শক্রর অস্ত্র যেন তাহাদের অঙ্গে নিপতিত 
নাহয়। ভাহারাযক্তে বলিদানাদি সংস্কার ও প্রাপ্ত না হউক। 
হে মহুধাগণ! এই সমস্ত ধেছগণই সেই ইন্দ্র, ধাহাকে আমি 
মনঃ ও প্রাণের সহিত কামন| করি |” 
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_ ষে সকল খধির! কৌন রাঁজ। বাযুদ্ধ, নদী বা পর্বত, দেশ ব। 
ঘটনাবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীনতার গাঢ় অন্ধকারে 
তাহারাই আমাদিগের আলোকম্বরূপ। কিন্ত তাদৃশ খখির 

২খ্যা অধিক নহে। অনেকেই যেন ইচ্ছাপুব্ধক তত্তৎবিষধরের 
পরিহার করিয়াছেন । হয় ত, তাহারাই জ্ঞানে সমাঁধক উন্নত, 
নিংস্পৃহ, এবছ ধর্ষেতরবাক্যোচ্চারণে বিরত, য্কালে অপরের] 
বিষয়ী, রাঁজপ্রসাদ প্রার্থী এবং কবিত্বোপজীবী ছিলেন। কিন্তু 
আমর! পূর্বোক্ত মহাত্মাগণের নিকট কেবল পারত্রিকের জন্য, 
এব শেবোক্তদিগের নিকট, এঁহিক পারত্রিক এই উভয়ের 
জন্য, কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিয়াছি। 

মহাত্মা কথ কতিপয় উপাসনাবাক্য ব্যতীত আমাদিগের 
জগ্য আর কিছুই রাখিয়া! যান নাই। কিস্তষে সকল পুভরঙ্তে 
তাহার গৃহ অলঙ্কত ছিল, তন্মধ্যে সোভরি মেধাতিথি ও প্রগাথ, 
পৌরহিত্য ও কবিত্ব, উভয়গুণেই ভূষিত ছিলেন। প্রগাথ 
আঁজীকিয়া নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদ্লী পরবত্তীকালে 
বিপাশা নামে অভিহিত হুব, এক্ষণে ইহার নাম বেয়!। প্রগাঁথ 
এ প্রদেশে অত্যগ্র সোমরস ব্যবহারের বিষয় অবগত ছিলেন। 

মেধাতিথি পঞ্চজনের কথা! বলিরাছেন। পিন্ধুর পঞ্চ” 
শাখার তীরস্থিত পঞ্চ প্রদেশই এ নামে অভিহিত হইয় 
থাকিবে । মেধাতিথি “এ প্রদেশ ইন্দ্রের অন্গপধুক্ত' বোধে, 
যক্ঞস্থলে গ্রর্থন। করিতেছেন, “ইন্দ্র দুরদেশ হইতে পঞ্চজনকে 
অতিক্রম করিয়া আমাদের নিকটে আগমন করুন ।” 
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 মেধাঁতিখি বোধ হয় সরশ্বতীতীরে বাঁস করিতেন। পঞ্জাব 

আর্যজাতির প্রাটীন বাসস্থান ছিল; ভত্পরে সরম্বতী ও 
দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী ভূভাগই আধ্যনিবাসের প্রকুষতর স্থান, 
বলিয়া স্থিরীকত হয়। ক্রন্দাবর্ডেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। 
_.মেধাতিথির সময়ে, ব্রন্মাবর্ডের ধনজনবাহুল্য সোতরির ছারা 
প্রতিপাদিত হইতে পারে। 

কথপুত্র সোভরি ত্রসদন্থ্য রাজার ভবনে প্রতিপতি লাভ 
করেন। ইনি অত্রির সমসাময়িক ছিলেন।. কথিত আছে, 
পুরুকুৎ্স তনয় ত্রসদস্থ্য তাহাকে আত্মরশ্ীর্থ পঞ্চাশ জন বন্ধু 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে সরম্বতীতীপ্ে চিত্র নামক রাজা মহাযজ্জের 
অনুষ্ঠান করেন। সোভরি তাহার উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন, 
সেই যজ্জে সরন্বতীতীরবাশী যাবতীয় আধ্যভূপতি নিমন্ত্রিত, 
ও ধনরডপসহকারে অচ্চিত হইয়াছিলেন। 

যদিও আধ্যবিজয়ন্রোতঃ ইতিপুর্ব্বেই যষুনীভট অতিক্রম 
করিয়াছিল, তখাপি বহুকাল পধ্যস্ত ত্রক্মাবত্তই মহতী আঁধ্য-. 
সমিতির কেন্দ্রভূত বলিয়৷ বিবেচনা হয়। পরাক্রাস্ত বীরপুর্ুষের! 
পূর্ববদিগ্বস্তী সমরাঙ্গনে দাসের যে ধনরদ্র লীভ করেন, তৎসমন্তই 
অবিলম্বে ব্রন্মাবর্ত নিবাসে বাহিত, ও তথাকাঁর পরিশোভার্থে 
কল্পিত, হয়। সরম্বতী তীরে লোকারণ্য দেখিয়) দূরদশী খষি- 
দিগের অস্তঃকরণে এক অভিনব চিস্তার উদয় হুয়। তাহারা 
দেবনদীকে সম্ভাষণ করিয়া বলেন, “সরন্বতি ! আমর] যেন, 
তোমার নিকট হইতে কোন অপকুষ্ট স্থানে গমন না। করি 





প্রাচীন প্রবন্ধ। ৬১ 
আপেক্ষিক প্রাচীনতা | 


যে আটজন খবির বিষয় বর্ণিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে 
জঙ্গির! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । সায়ণাচার্য্যের মতে গৃথ্সমদ্দ, 
অবশিষ্ট খধিদিগের মধ্যে প্রাচীন বলিয়! প্রতীয়মান হয়েন। 
কিন্তু পণ্ডিতবর রমেশচন্জ্র দত্ত অস্ুমান করেন, গৃত্সমদ বৈদিক 
সময়ের শেষভাগে প্রাদ্বভূতি হইয়াছিলেন। 
অবশিষ্ট ছয়জনের মধ্যে, বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ এই 
ভিন জনকে সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। কেননা বসিষ্ঠ 
ও বিশ্বামিত্র উভয়েই সুীমের যজ্তভবন চরিতার্থ করেন, এবৎ 
ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্রের প্রপৌজ্র অভাবত্তীর দানগ্রহণ করেন । 
বিশ্বামিন্ত্র তপৌবলে দীর্ঘজীবী হষ্টয়াছিলেন; অভ্যবর্ভীর ময়ে 
তাহার জীবিত থাক! অসম্ভাবিত নহে! 
অজি ও কথপুজ্র সৌভরি উভয়েই ত্রদদস্থ্যর সময়ে জীবিত 
ছিলেন। বাঁমদেব যে ত্রসদস্থ্যর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 
অতীত বৃত্তের উল্লেখ বলিয়াই বোধ হয়। বামদেব, অত্র 
ও কথ্র পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । 
এখন স্থদাস ও ব্রসদন্থ্য এই উভয়ের প্রীচীন্তাঁর তুলনা! 
করা আবস্তক। তাহা হইলে খবিদিগের আপেক্ষিক প্রাচীন 
তার উপলদ্ধি হইতে পারিবেক। | 
স্ক্লাস রাজা কোন্‌ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন 2 বিশ্বামিত্র 
হ্দ্ণাদের যজ্ঞ সমাপন করিয়া গৃহগমনসময়ে, শতক্র ও বিপাশা 
নদীর দজমস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ বিশ্বামিত্র ষে 
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বরন্মাবর্তবানী খষি ছিলেন তৎ্পুজ মধুচ্ছন্দা খবির প্রণীত 
সরম্যতীস্তোত্রই ভাঁহার উত্তম প্রমীগ। সিন্কুর্তীরবাঁসী হইলে, 
গষি সরম্বতীর নিকট, জলদানের নিমিত্ত কুতজ্ঞত। শ্বীকার 
করিবেন কেন ৪ শ্ুদাসের রাজধানী বিপাশার পশ্চিম ভাগে 
অবস্থিত না হইলে, বিশ্বাফিত্র গৃপ্রত্যাগমনকালে বিপা* 
শার তীরে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। পৃিতরুলতিলক 
মোক্ষমূলরও বলেন, যে নদীতে শ্দাসকে নষ্ট করিবার জন্ত 
অনার্ধ্য রাজগণ ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিল, সে ইরাবতী, 
তাহার আধুনিক নাম রাবী) সুতরাং হ্থদাস পঙ্জাব প্রদেশের 
অধিপতি ছিলেন । 

অনস্তর, ভ্রসদস্থ্যসম্বর্থে পঞ্চনদীর কোন উল্লেখ নাই। 
ধভিনি যে অত্রির সময়ে জীবিত ছিলেন, সেই অব্রিপুত্র শ্যাবাশ্ব, 
অযোধ্যার অন্তর্গত গোমতী পর্য্যস্ত প্রদেশের বর্ণন। করিয়াছেন । 
হয় ত এই রাজ্য বিজ্তার ভ্রসান্থ্যর দ্বারাই সংঘটত হইয়া 
থাকিবে । তিনি যে অতি পরাক্রাস্ত বীর ও বিস্তীর্ণ ভূভাগের 
অধিপতি ছিলেন, তদ্িযয়ে ষিরা সকলেই একবাঁক্য ; এমন কি 
কেহ কেহ তাহাকে ইন্দ্রের মায় শক্রবিনাশক এব অর্ধদেব 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 

এভাদৃশ বীরপ্রকৃতিসম্পন্ন ত্রসদস্থ্য কোন্‌ প্রদেশে বাস 
করিতেন, তাহ। নিশ্চয় করিয়। বলা যায় না। বোধ হয়, ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে শিবিরসন্নিবেশন-পুর্বক দস্থযপদমনই তাহার কার্ধ্য- 
ছিল। তিনি মহধি অত্রির দারা আগ্নেয় বজ্ঞসম্পাদনের 
অভিপ্রায় করিরাছিলেন। অন্রি যমুমার সন্নিহিত প্রদেশে 
বাস করিতেন। তৎ্পুত্র শ্তাবাখ ধধির মুখেই আমরা যমুনা 
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তীরের প্রপিদ্ধ ধেনুধনের কথ! শুনিতে পাই। ইহাতে বোধ 
হয়, সদ্য নান! শিবিরে লামরিক জীবন শেষ করিয়া চরমে 
এ প্রদেশেই প্রতিঠিত হয়েন । 

ইনি যে সুদাসের পরবর্তী কালে প্রদিদ্ধ হয়েন, ইহার 
সময়ে ব্রচ্মাব্ড অতিক্রম করিয়া! যমুনা ও গোঁমতী পর্ধ্যস্ত 
আর্ধ্যরাজত্বের বিস্তারই গাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সময়ে 
আর্ধয-সমাজে ন্বর্ণালঙ্কার, নিকনামক ব্তুবর্ণমুদ্রা, এবং হিরএয় 
মন্তকাঁভরণের প্রচলন হইয়াছিল । যুদ্ধার্থে বর্ষা, খড়গ, ধঙ্গ, ই 
ও বর গ্রভৃতি নানাবিধ লৌহনির্মিত অন্ভেরও ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়! যায়। দ্্দাসের অব্যবহিত পরবসীকালে ভরদ্বাজ- 
পু পানু ধবি, তীর ধন্থু ও বন্ধু ভিন্ন, অন্ত কোঁন ঘুদ্ধান্ের নাম 
করিতে পারেন নাই । বনিষ্ঠও যে স্তবর্ণঘুদ্র! দেখিয়াছিলেন, 
তাহার কোন নিদর্শন নাই । 

উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থনীর্থে একটী বেদবাক্যও উদ্ধৃত 
হইন্ডে পারে। কথের পৃণ প্রস্ৎ খবি বলিচ্তেছেন, 

“হে অশ্বিছয় | ভোম্র! যেমন রথোপরি ধন ও অন্ন আনিয়া 
স্থানকে দান করিয়াছিলে, সেইরূপ ছালোক হইতে আমা- 
দিগকেও ধন দাঁন কর ।' 

ইহাতে স্প&্ই বোধ হইতেছে, স্থল প্রস্কথের ্বর্জী | 
এবং আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, ত্রসদন্্য কথের মন্ততম পৃ 
সোৌভরির সমসাময়িক । অতএব সুদান ত্রসদস্থার পূর্ববর্তীই 
ছিলেন, এবং অত্র প্রভৃতি বির বনিষ্ঠাদির পরবর্তী কালেই 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 


৬৪ প্রাচীন প্রবন্ধ । 
পৌরাণিক মত। 


(উস 


পূর্বপ্রবন্ধে খধি ও রাঁজাদিগের প্রাচীনতার যে তুলন। 
কর! গিয়াছে, পৌরাণিকমতের সহিত উহার এঁক্য দেখিলে 
আমাদিগের কতই আনন্দ হয়! পৌরাণিকেরা বলেন, ইক্ষান্ 
ও বুধ, ক্রমশঃ স্ধ্য ও চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ ছিলেন । ইহার! 
এক সময়েই রাজ্য আরম্ভ করেন। আমরা বৈদিকসময়ে 
 ইহাদিগকে পঞ্জাবে আধিপত্য করিতে দেখিতে পাঁই। কথিত 
আছে, “ইক্ষাকু রাজ। ষে প্রদেশের রক্ষাকার্ষ্যে নিবুক্ত আছেন, 
সেই পঞ্চজন পদের লোকের যেন স্বর্গস্খ ভোগ করে ।” 

পুরাঁণে যাতি চন্দ্রবৎশের পঞ্চম রাজী বলিয়। কীর্তিত 
হয়েন। বৈদিক খঁধিরী বলেন, ইহার পুত্র অস্থ ও তুর্বশু 
প্রভৃতির সহিত স্্দাসের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহ! হইলে 
সুদাস, এ বংশীয় বষ্ট ব। সপ্তম রাঁজধর মমদীমক্রিক ছিলেন 
বলিয়! অন্গমীন করা যায় । 

এখন যদি পৌরাণিকের1 বলেন, ত্রসদন্থ্য সথ্ধযবংশীয় 
বিংশভিতম নৃপতি ছিলেন, তাহা হইলে বেদে ও পুরাণে 
কিছুমাত্র বিরোধ ঘটিতেছেন1; কেননা! আমরা পুর্বে বেদ- 
বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, শ্দাস ভ্রসদস্থ্যর পূর্ববস্ভী 
ছিলেন; কিন্তু কত পুর্ববর্তী, তাহ বলিতে পারি নাই। 

এক্ষণে, ধাহারা পুরাণোক্ত রাঁজশ্রেণীকে কাল্পনিক বঙ্সিয়। 
উপেক্ষা! করিয়া থাকেন, তাহারা যদদি উপরোক্ত এ্রক্যদর্শনে 
কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়েন, আমর পুরাঁণের সাহায্যে রাজ। ও 
খষিদিগের সময়নিপ্ধীরণে অগ্রসর হই । 


প্রাচীন প্রবন্ধ । ডগ. 


পৌরাণিকের বলেন, ইক্ষাবুকে লই! পঞ্চানন জন রাজার 

পর রামচন্দ্র প্রাতুভূভি হইয়াছিলেন । 
যে স্থানে জ্যেষ্টপুক্রপরম্পরার রাজ্জযাভিষেকের রীতি আছে, 

পগ্ডিতের। তথায় প্রত্যেক রাঙ্গত্বকাল গড়ে ত্রিশ বৎসর 
গণন। করিয়া থাকেন। তদন্ুসারে রামচন্দ্র ইক্ষাকুর ১৬৫০ 
বৎনর পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে, 
খৃষ্টের প্রায় এক সহস্র বত্দর পূর্যে, রামচন্দ্র জীবিত ছিলেন । 
অতএব স্থুলভাবে, রামচন্দ্রের সময় বর্তমান সময়ের ২৯০০ শত 
এবং ইক্ষাকুর সময় ৪৫০ শত বহ্সর পূর্বে, ধর] যায় । 

উপরোক্ত নিয়মাহুসারে স্থদাস ও বনিষ্ঠাদদি খষি, ইক্ষাকুর 
দুইশত বত্সর পরে, এবং ত্রসদস্য ও কথ প্রভৃতি থষি, ইক্ষাকুর 
ছয়শত বৎসর পরে, প্রসিদ্ধ হয়েন বলিয়া! অন্মান কর যাইতে 
পারে। বস্ততঃ বসিষ্রের সময় হইতে অত্রি ও কের সমজ্ধ 
পর্য্যন্ত আধ্যজাতির সামাজিক ও সামরিক অবস্থার যে পরি- 
বর্তন দেখ! গিয়াছে, তিন চারিশত ব্সরের কমে তাহার ঘটণ। 
হওয়া দুষ্কর | 

এখন যদি পুরাণোক্ত আর একটী বিষয়ের সহিত, বেদের 
এঁকা-বিধান করা যায়, তাহা হইলে আমরা পুরাণের প্রতি 
আরও নির্ভর করিবার পথ পাই। সে বিষয়টী তত গুরুতর 
নহে, একটা রাজার উপাখ্যান মাত্র । ছুই সহম্্র বৎসর নৈশ 
রঙ্গভূমিতে অভিনীত, নানাগুণে বিভূষিত, সর্বত্র সমাদৃত, 
কিন্ত কবিকল্পন। বলিয়া! সাধারণতঃ উপেক্ষিত; আমি ছুগ্সস্তের 
উপাখ্যান অভিপ্রায় করিতেছি । কথ ত্রপদস্ত্যৰ সময়ে জীশিত 
হিশে, ঈহছ। বেদবাক্য ; ছুষ্বন্ত কের পুখ্যাশ্রমে গ্রীনেশ 


৬৬ গ্রাচীন প্রবন্ধ । 


করিয়াছিলেন, ইহ পুরাঁণগ্রসঙ্গ। এখন যদি আমরা বৃহৎ 
রাজতালিকা খলিয়। ত্রসদস্থা ও ছুক্মত্তকে সমসাময়িক বলিয়। 
দেখিতে পাই, তাহ। হইলে কি আমর! মনে করিব, যে দুশ্বস্তের 
উপাখ্যানের সহিত খগ্ধেদের মিল রাখিবাঁর জন্য, পৌরাণিকের। 
তাহাকে চন্দ্রবংশের বিশতিতম রাজা বলিয়া, ত্রপদন্থযার সম- 
সাময়িক করিয়। রাখিয়া গিয়ীছেন ৯ এ সকল গ্রপ্ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্বতঙ্ত্ স্বতস্ব লোকের দ্বার! প্রণীত 
হইয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের চক্রান্তে উহাদের এঁক্য বিধান 
হইয়াছে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। 

ভ্রসদন্ত্টকে লইয়। সাতজন রাঁজার পরে হরিশ্চন্দ্র প্রাছু- 
ভূত হয়েন। পুর্ষোক্ত নিরমান্থুদারে, এই উভয়ের কাল- 
ব্যবধান প্রায় ছুই শত বন্সর ধর। যায়। নরবলিপ্রবদ্ধে 
আমরা বলিয়াছি, এতরেয় ত্রাক্ঘণে হরিশ্চন্দ্রের কথা আছে । 
অতএব ইক্ষাক্ু হইতে ৮০০ শত বৎসরের পরবতী কোন 
সময়ে তরেয় ব্রীক্ষণ রচিত হইয়াছিল, অপিচ এতাবব্ কাল 
বৈদিক সময়েরই অন্তর্গত বলিয়া বৌধ হয় । 

মহাক্স। সগর হরিশ্ন্দ্র হইতে দশম রাজ বলিয়া কীর্তি 
হইয়াছেন । তদীয় প্রপৌত্র ভগীরথ, শতকোটা হিন্দুর পরি- 
ত্রাণার্ে, মির গঙ্গাকে মর্তাধামে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন । তাহ! হইতেই আমর! পুণাসলিল! ভাগীরথীকে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। অভ এপ হরিশ্টন্্র হইতে ৪০০ শত বৎসরের মধ্যেই 
বঙ্গভূদিতে আব/-ব্বিৰ হা হইয়া থাকিবে । যথন রামঢ৩ 
প্রাউতি হইনেন, ভন বঙ্গবীনী ৪৭০ শত ব২সরের অধিক" 
কাল অধোধ্যার মহিমা? অণ্গত হইরাছে। 


প্রাচীন প্রবন্ধ । ৬৭ 
অবশিষ্ট খষি। 


হখ্য-নক্ষত্র-বিরাজিত নৈশ গগনের হ্যায়, ভারতের 
বৈদিক আকাশ অসংখা-খধিসমূহে পরিশোভিত; জ্যোতিষ্ব- 
গণ দূর হইতে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া! প্রতীতি হয়, কিন্ত যদি 
আমরা কোন ক্রমে ইহার্দের নিকটবত্তী হইতে পারিতাম, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম যে, উহাদের এক একটা প্রকাও 
পর্ধতদদৃশ । ভারতীয় খধিদিগের সঞ্ম্কেও এইরূপ ৷ 
যে সমস্ত খষির কথ বিবৃত হইয়াছে, তগ্ঠিন্ন আরও শত 
শত খষি পুর্ধকালে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
বৃহস্পতি, কশ্যপ, অগন্ত্য এবং নারদ প্রভৃতি খধির নাম 
আমরা সকলেই অবগত আছি। চারি সহমত বৎসরের গাট 
অন্ধকারও এ সকল মহায্বার মাম-লোপ করিতে সমর্থ হয় 
নাই। অনন্তর তাহাদের বিষয় যথাসাধ্য আলোচন। করিয়! 
আমর] বর্তমান গ্রন্থ শেষ করিব। 
অনেকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, যে এই গ্রন্থে কেবল 
খষিদিগের কথ! বিবৃত হইল, বৈদিক সময়ের রাজাদিগের 
বিষয় বর্ণিত হইল ন। কেন ৯ কিন্তু ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন 
নাই; যে ছুইটী রাজার উল্লেখ করা! গিয়াছে, উহারাহ 
আদর্শরূপে গৃহীত হউন। প্রাচীন রাঁজাদিগের মধ্যে, চেষ্টা 
ব। চিন্তা, ইহার কিছুরই পার্থক্য অন্থভন কর যায় ন।। নকলেই 
দন্থ্য দমন, ধনাহরণ ও স্ব স্ব অধিকার বর্ধনে সমুতস্ুক ; তথাপি, 
সিন্ধু হইতে যমুনা পধ্যস্ত, শ্বল্পায়তভূভাগে অসংখ্য অসংখ্য 
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রাজ। বিদামীন থাকাতে, অনেকে শত বর্ম মাইল পরিমিত 
স্বানেরও অধিকারী হইতে পারেন নাই & আবার কেহ কেই, 
কয়েক শত ধেঙু মাত্রের অধিকারী হইয়াই, রাজ। নামে অভি- 
হিত হইয়। গিয়াছেন। 

ইহাদের অনেকেই ইঞ্কালক্ে বান করেন নাই। গো 
মেষ মহিষ অশ্ব ও উদ্ত প্রস্ৃতি পশু, ত্রীহি যব প্রভৃতি শস্য; 
ইহাদের উৎকৃষ্ট ধনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কুত্রাপি জল 
প্রমাণ স্বর্ণের 'অধিকারিত্বও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বহুকাল পর্য্যস্ত 
উহার সন্ধযবহার হইতে পার নাই । 

প্রাচীন রাজারা কোন শাসনবিধি প্রণয়ন করেন নাই, 
ধশ্মাধিকরণও শংস্থাপন করেন নাই, সাধারণের জ্ঞান” 
শিক্ষাতেও মন্ধেনিবেশ করিতে পারেন নাই। তথাপি সেই 
সকল সমরকুশল বীরপুরুষ দিগের নিকট, হিন্দুজাতি অশেষ 
গ্রকারে ধণী আছেন। 

ভারতে খধিরাই বিধিপ্রণেতা, বিচারকর্তী ও শাস্তি- 
বিধাতা ;.জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারের তাঁর তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত 
ছিল। আবার আমর! যে সময়ের কথ! কহিতেছি, সেই সময়ের 
কতিপয় খধি যুদ্ধ-বিদ্যাতেও পারদশী ছিলেন । 

প্রকৃতপক্ষে খধিরাই ভারতের রাজ! ছিলেন । তীহা- 
দের চিন্তা স্বাধীন, বিচার নিরপেক্ষ, কামন। নিংস্পৃহ, চরিত্র 
নির্মল, এব চেষ্টা সর্ধথা। স্বার্থশূন্ত বলিয় প্রবাদ আছে। 
নকলে এশ্বধ্য ভোগ করুক, তাহাদের বনবাঁসে আপত্তি নাইঃ 
সকলে শার্তিম্নথ অঙ্গভন করুক, তাহাদের ধশ্মোপদেশদানে 
আলস্য নাই; সকলে দীধজীবী হউক, তাহাদের তপস্ায় 
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দেহপাত করিতে ক্ষোভ নাই । এমন খধিদিগের নিকট 
কোন্‌ রাজার উপাখ্যান শোভা পাইতে পারে। 


নারদ | 


অদ্ককাত ও অপরিচিত দেশে গমন করিয়া, সেই স্থানে সহসা 
কোন পূর্বপরিচিত বন্ধুর দর্শন পাইলে, আমাদের যাদূশ আনন্দ 
হয়, হর্গম বেদাদিগ্রস্থে অশ্রতপূর্ব নামসকলের মধ্যে, নারদের 
নামটা দেখিলেও আমাদের ভাদৃশ শ্রীতি জন্মে । 

বিস্তীর্ণ ভারতভূবনে মহাত্ম। নারদের নাম কে না অবগত 
আছে? এমন কয়টা প্রসঙ্গ আছে, যাহাতে মহর্ষি নারদকে 
বীপা-স্ত্রসহকারে উপস্থিত হইতে না হয়? নারদ হরি-ভক্ত 
তাপস, পরম অমায়িক, ও নিরভ্তর হপ্রি-গণ-গানে মত্ত। 

ইহা কি সকলই অমূলক? বন্ষাবর্ত-গ্রদেশে স্প্রসিদ্ধ 
কথগোত্রে মহাস্্াী নারদের জন্ম হয়। আমর তীহাকে এ 
গোত্রীয় পর্বত নামক খধির সহিত যজ্ঞভবনে দেখিতে পাই। 
নারদ অতিশয় সঙ্গীত-প্রিয়; মন্ত্রের পরিবর্তে সঙ্গীতের দ্বার! 
ঈশ্বরোপাসন। করিতে ভাল বাঁসেন। যেতাহার যজ্ঞভবনে 
উপস্থিত হয়, তাহাকেই, এমন কি অধম শক্তকেও ভিনি পরম 
সমাদরে গ্রহণ করেন ; তাহাদিগকে বলেন, বিদ্ধুগণ! ছাঁমার 
চতুঃপার্থে উপবেশন কর, এস সকলে সোমকে সম্বোধন করিয়া, 
স্থুচারুরূপে গান করি ।” 
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যে সময়ে নারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভখন পুরো+: 
হিতবংশীয়ের শর্বসাঁধারণকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিবার 
রীতি ছিলন1। তখন মন্ত্রত্যাঁগে সঙ্গীত সাধনার প্রথাও বিদ্যমান 
ছিলনা । তখন আর কোন যজ্ঞভবনেরও, উপাসনাজ্ষক মধুর 
সঙ্গীতে, আমোদিত থাকিবার নিদর্শন নাই। আমাদের বোধ 
হয়, নারদই সঙ্গীতসাঁধনার প্রবর্তক । যে মধুর সামগনে 
ভারভীয় অরণ্যসকল শত সহস্র বসর নিনাদিত হইয়াছে, 
যে হৃদয়োন্মাঙ্ছক ধর্শ-সঙ্গীতে আজি পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দু 
কুটীর আমোদিত হইতেছে, বোধ হয় মহাত্মা নারদই তাহার 
হ্ুচন] করিয়া! গিয়াছেন । 

স্মস্ত খণ্থেদ শায্সে ছুইটা মাত্র স্ক্ত নারদের | তাহ! 
হইতে জ্ঞাতব্য অংশ আমরণ পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি । 'আর 
কোন্‌ ্রন্থে নীরদের জীবনী আছে তাহী জানিনা । অথব। 
অন্য জীবনীর প্রয়োজন নাই। প্রসঙ্গমাত্রেই যে নারদ বীণা- 
যন্তরপহকাঁরে হরি-গুণ-গাঁন করিভে করিতে আসিয়। উপস্থিত 
ইয়েন, উহাই নারদের জীবনী? হিন্দুরা ধঁ ভাবেই নারদের 
ডি চিরম্মরণীয় করিয়া! রাখিয়াছেন। 


০ 


 কশ্যপ। 





মরীটিপুজ্ত কখ্যপ সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের সন্্রিকটে বাপ 
করিতেন । কুরুক্ষেত্রের নি্ভাগে শর্যযণাবৎ নামে এক 
সরোবর ছিল, তাহার তীরে অতি উত্তম লোম লতা জন্মিত। 
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ফশ্যপ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহীস্মাই প্রথমে 
্বর্গের আলোকময় ভাব জ্ঞাপন করেন । অতএব যাহ 
আনলোকময় তাহাই দ্বর্গ, এই ক্ধপ চিন্তা! করিয়াই কি ভিনি 
হর্ধ্যকে প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়। ছিলেন ? তৎ প্রণীত 
হৃক্তসমূহ হইতে উলিখিত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়1 ছুকর | 

কশ্যপ হুর্য্যের উপাঁসক ছিলেন, এবং তাহার দ্বারাই আর্ষ্য 
সমাজে হৃর্য্যের উপাসনা প্রচারিত হয়। এই নিমিত্ত হিন্দু- 
সন্তানের ুর্্যকে কাশ্যপেয় নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
এইরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, স্র্য্য প্রথমে অজ্ঞান 
ছিলেন, অর্থাৎ কেহই তাহাকে দেবত| বলিয়া! জানিতেন না, 
অনস্তর পিতী৷ যেমন পুক্রকে প্রবন্তিত করেন, কশ্যপও সুর্ধ্যকে 
সেইরূপ প্রবস্তিত করিলেন । 

অথবা ইহার অন্য অভিপ্রায় আছে। কশ্যপ ধর্প্রচার 
করিলেন, এক্ষণে কি প্রকারে তাহার কীত্ি চিরম্মরণীয় হইতে 
পারে । কম্তপের নামে কোন স্তম্ত নিশ্নীণ করিলে তাহ। 
কিছু চিরকাঁল থাকিবে না; কশ্যপকে কোন উপাধি দান 
করিলে তাহীও কালে কালে লুপ্ত হইবার সম্ভাবন1। কিস্ত 
সুর্ধ্যকে কাশ্যপেয় বলিলে আর কোন আশঙ্কা নাই, যতদিন 
জগতে সুর্য বিদ্যমান থাকিবেন, ততর্দিন কশ্যপের কীর্তিও 
অবিনশ্বর হইয়। থাকিবে । ইহাতে এক সময়ে যে কশ্যপের 
ধর্শপ্রচীর আর্ধ্য-সমাঁজের মহোঁপকাঁর পাধন করিয়াছিল, 
এবৎ আর্যযের! এ উপকারের নিমিত্ত, অসামান্ি প্রাতি- 
দীন করিয়াছিলেন, গাহা। আমর! স্পষ্ট: বুন্তে পাঁরি । 
সংপ্রতি ইউরোপে, প্রতিভাপুজক মহাত্মাগণ, জ্যোতিবিদ্যা- 
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বিশার? হর্শেলের নাম, উপরোজি ভাবে, চিরস্থায়ী করিতে 
যক্রবান্‌ হইয়াছেন । | 





বৃহস্পতি । 





জ্ঞানবিষয়ে কখনই দ্বাতত্ত্র শোভ। পায় না। জ্ঞান পরা- 
পেক্ষ'বস্ত। জ্ঞানার্থীকে অনেকের নিকট যাইতে হয়, অনে-: 
কের উপাসনা করিতে হয় $ অভিমানত্যাগ ও কঠোরতা 
ত্বীকার না করিলে, রখনই তাহার মনস্কাম সিদ্ধ হয় না। 
অপিচ ধাহারা আপনি আপনি পণ্ডিত হইবার আশ! করেন, 
তাহারাই চিরকাল মূর্খ থাকিয়া! যান। 

বৃহস্পতি খষি অশেষ কঠোর করিয়া যখন জ্ঞানাজ্জন 
করিলেন, অন্যকে দানের প্রবৃত্তি তাহার মনোমধ্যে দ্বতঃই 
উদ্দিত হইল । তিনি তখন চতুঃপার্ববর্তী লোকদিগকে সম্ভাষণ 
করিয়া, সেই মহাকা্-লক্ধ অমূল্য ধন অকাতরে বিতরণ করিতে 
লাগিলেন । 

একজন উপদেশ দান করে, দশজনে তাহ! শুনিয়া অনাঁ- 
য়াসে জ্ঞানলাঁভ করে, বৃহস্পতির পূর্বে, এই রীতি বিদ্যমান 
ছিলন। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমান কষ্ট করিয়া শিক্ষা- 
লভ করিতে হইত । বৃহস্পতি, গুরুশিষ্য প্রথ! প্রবন্তিত করিয়া, 
জ্ঞানার্জনের সহজ পছ্ছ। প্রদর্শন করিলেন । 

মহাত্বী বৃহস্পতি ভাষাসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দান 
করিতেন, এই গ্রন্থের “ভাষ' প্রবন্ধে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 
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হইয়াছে । তিনি একজন ভাঁবাতত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন, অপি5 
ভাষাকেই ব্রন্দজ্ঞান সাধনের হেতভূত বলিয়া শ্বীকাঁর করিতেন ॥ 
তিনি বলিতেন, ভাষা! ন। হইলে মনো বৃত্তি সকলের বিকাশ হয় 
না, কোন ভাঁবও ব্যক্ত করা যাঁয় না; মনের তৃপ্তি ও পবিত্রতা 
নংসাধিত হয় না। 'বুদ্ধিমান্গণ যজ্ঞের দ্বারা ভাদাঁর পথ 
প্রীপ্ত হয়েন,” এ কথার তাৎপর্য এই যে, উপাসনাকালে, 
হৃদয়ের নিগুঢ়তম ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, তদ্রপ বীক্য- 
যোজনার প্রয়োজন হয়, এবং তন্বারাই ভাষার উতৎকর্ষসাধন 
হইতে থাকে । | | 

অনস্তর, ভাষ! দ্বার মন্ত্র হয়, মন্ত্র হইলে অর্থ হয়, অর্থ হইলে 
যনের তন্মুখী গতি হয়, এই প্রকারে মন ও ব্রচ্ষমের নৈকট্য- 
সাধন হইয়া থাঁকে। ব্রহ্মজ্ঞানময় মহষি এইরূপ সারগর্ভ 
উপদেশ সকল দান করিতেন । বাহার! শুনিতেন, বল। 
বাহুল্য, তাহার। আপনাদ্দিগকে পরম সৌভাগ্যবান মনে 
করিতেন, কেনন। বৃহস্পতি না বলির! দিলে, এই সমস্ত কথার 
অন্ত, তাহাদিগকে কয়েক জীবন কঠোর করিতে হইত, বলা 
যায় ন!। 

এমন মহৌপকারী ব্যক্তির জন্য, কৃতজ্ঞ আর্ধ্যজাতি কি 
করিয়াছেন? যে সময়ে ভারতে স্বল্নাক্ষরে বহুবিষধের যোজনা 
করিবার রীতি হইয়াছিল, সেই স্থত্রধুগে আর্্যের বৃহস্পতির 
সঙ্গে, দেবগুরু এই কথাঁটী উচ্চারণ করিয়। রাখিয়াছেন মাত্র। 
আমরা দেখিতে পাই, এই কথাটার মধ্যে, অসীম্‌ জ্ঞান, 
অতি তীক্ষবুদ্ধি, এবং অদাধারণ অধ্যাপনাশক্তির ইতিহাস 
নিহিত রহিয়াছে ; এবং যেহেতু এই উপাধি অন্ত কোন 
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খবিকে প্রুদত হয় নাই, বৃহস্পতির অগ্রবন্তিত কে অস্বীকার 
করিবে? 


অগন্ত্য । 





অগন্ত্য পঞ্চ জনপদের কথ। উল্লেখ করিরাছেন, কিস্তু বোধ 
হয়, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে তাহার নিবাস ছিল । নিদাঘ- 
তাপসস্তপ্ত অগস্ত্য, এক সময়ে প্রশ্রবণ-লাভের জন্ত অশ্বিদ্ধয়ের 
গ্ভতি করিয়াছিলেন। 

ভাগন্ত্য অত্রির পরবর্তী ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 
অত্বির সময়ে যদুনা-পধ্যন্ত গ্রদেশে আর্ধ্যছুন্দুভি নিনাদিত 
হয় । কিন্তু অগন্ত্য যমুনাতীরবাসী হইলে যমুনার নাম 
অন্ততঃ একবারও উচ্চারণ করিতেন। তিনি সিরাঁনানক 
একটা ক্ষুদ্র শ্রোতের কথা বলিরাঁছেন। এ বুঝি তাহার 
দেশীয় নদী, সরস্বতী ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশে প্রবাহিত 
ছিল! 

দেবগুরু বৃহম্পতি যে গুরুশিষ্য ভাবের স্থপতি করিয়। যান, 
অগন্ত্যের হস্তেই তাহা সম্যক উত্কর্ধ লাভ করে । আমরা 
দেখিতে পাই, অগন্ত্য শিষ্যদিগকে শ্বগৃহে স্থান প্রদান করিয়া- 
ছেন। শিষ্যেরা গুরুকুলবানী ও গুরুশুশ্রধাপরায়ণ হইয়। 
বিদ্যাভ্যাঁস করিতেছেন। অদ্যাপি বঙ্গ-পলীতে যেরূপ দু হয়, 
অধ্যাপকের ভার্ধযা লোপা মুদ্রা, তাহাদিগের জন্য উত্কৃষ্ট অন 
প্রস্তুত করিতেছেন। জগতে এমন আর করটা প্রথার নাম 
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করা যাইতে পারে, যাহ। চারিসহত্র বৎসর এক ও অক্ষ ভাবে 
চলিয়াছে। 

অগন্ত্য দ্বর্গত বৃহস্পতির যেরূপ সংবর্ধনা করিয়া 
ছেন, তাহাতে উভয়েরই মহিমাঁর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। “হে বৃহস্পতি ! তুমি হুর্য্যের ন্যায় কিরণ প্রকাশে 
যর্রবান্‌ হইয়াছিলে, তুমিই লর্ধথা জীবের চৈতন্য সম্পাদন 
করিয়াছ।” 
অগন্ত্য যে কেবল ধর্মশান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেম, এমত নহে, 
বিজ্ঞান বিষয়েও তীহার বিশেষ অনুসন্ষিতসা ছিল । তিনি 
বাঘুতে মিশিত এক প্রকার অনৃষ্ঠ প্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন । 
উহার] বিষাক্ত, এবং মন্গুযাকে লিপ্ত করিয়৷ মারায্মক হয়। 
উহার রাত্রিকালে পৃথিবীর নিকটে আঁইসে, ও শৃধ্যোদয় 
হইলে ক্রমশঃ দূরপপারিত হইতে থাঁকে। অগন্ভ্য এ সকল 
কীটসন্বন্ধে আর অধিক কিছু অনগত ছিলেন, এমন বোধ হয় 
না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানই কি এ সকল বিষাক্ত কাটের 
অস্ত পাইয়াছেন £ 


